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মুখবন্ধ 


সতর আঠার শত বৎসর পুর্বে ভরতবর্ষে কণি্ষ নামে 
এক রাজ! ছিলেন । পুরুষপুর ব1 পেশোয়ার তাহার রাজধানী 
ছিল। তাহার রাজত্ব খুব প্রকাণ্ড ছিল। একজন ইউ- 
পোপের পণ্ডিত বলিয়াছেন, তাহার রাজত্বের একদিকে 
বিন্ধযপর্বত ও "আর একদিকে আল্টাই পব্বত ছিল। তিনি 
এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ডের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন । আফগানিস্থান্‌ 
ও পারস্থের অধিকাংশ স্থান তাহার রাজ্যতুক্ত ছিল। তাহার 
টাকায় অনেক সময় অগ্রিকুণ্ড ছাপা থাকিত, অনেক সময় 
সানুবের কাধে চাদ আকা থাকিত, অনেক সময়ে বৌদ্ধ 
লন্মের চিহ্ন থাকিত । অনেকের বিশ্বাস তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, 
অথবা শেষে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সময় 
বৌদ্ধধন্মের যে খুব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই । 

উহার রাজসভায় ভারতবর্ষের তিন জন বড় লোক 
ভিলেন । একজনের নাম চরক, একজনের নাম মাঠর, আর 
একজনের নাম অশ্বঘোষ । চরক কবিরাজ ছিলেন; মাঠর 
প্রাধান মন্ত্রী ছিলেন ; অশ্বঘোষ গুরু ছিলেন। এ খবরটি 
প্রোফেসর সিল্ভ্যা লেতি চীন হইতে আনিয়া আমাদের 
দিয়াছেন। চরক চরকসংহিতার কর্তী । মাঠর কপিল-সুত্রের 
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ভাষ্যকার, ইহাই অনেকের ধারণা; এ ধারণা সত্যও 
হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, কাঁরণ চরক ও মাঠর 
ছইটিই ব্রান্গণের গোত্র । সুতরাং কণিষ্ষের সভায় চরকই 
যে কবিরাজী অত্রি-সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন 
একথা সাহস করিয়া বল। যায় না৷ । মাঠরের কথাও তাই। 
তবে অশ্বঘোষের কথ স্বতন্ত্র। তিনি মুবর্ণাক্ষীর পুত্র; 
তাহার বাড়ী সাকেতনগরে $ তিনি গোড়ায় ব্রাহ্মণ ছিলেন ; 
তাহার পরে বৌদ্ধধন্ম লইয়া! খুব বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। 
তিনি যে বৌদ্ধধন্ম কেবল প্রচারই করিতেন তাহা নহে, গানে 
তাহার খুব দক্ষতা ছিল, দশনশাস্ত্রে তিনি একজন প্রগাঢ 
পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার উপর তিনি মহাগুরু ছিলেন । 
দেশে লোকে তাহাকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। এক- 
সময়ে কণি্ষ আসিয়া পাটলিপুত্র অবরোধ করেন । পাটলি- 
পুত্রের রাজা যুদ্ধের কিছুই উদ্ভোগ করেন নাই, ভিনি টাক! 
দিয়া কণিক্ষের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কণিক্ক 
নয় কোটি টাক। দাবি করিয়া বসিলেন । রাজার টাকা ছিল 
না। তিনি বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র দিলেন। উভয় পক্ষে 
ডাকিয়া তাহার মূল্য হইল তিনকোটি। আর তিনি 
অশ্বঘোষকে দিলেন । উভয়পক্ষে ডাকিয়া তাহারও মূল্য 
হইল তিন কোটি । দেশের লোকে অশ্মঘোষকে কত ভক্তি 
করিত ইহা হইতে কিছু বোঝা যায়। 

অশ্বঘোষ পেশোয়ারে গিয়া কণিক্ষের গুরু হইলেন এবং 
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সেখানে গিয়া নানারপ বই লিখিতে লাগিলেন। তাহার 
দর্শনশান্ত্রেরে বই “মহাযানশ্রদ্ধোপাদসূত্র 1৮ তখনও মহা 
যান জমে নাই, কিন্ত মহাসাজ্ঘিকেরা ত্রমে মহাযানী হইয়া 
যাইতেছিল। এই শ্রদ্ধোৎপাদসূত্রে সেকালের বৌদ্ধদের 
আনেক মত জানিতে পারা যায়। পরে যখন নাগাজ্জুন ও 
আর্যাদেবের আমলে মহাষান খুব জমিয়া আসিল, তখন 
দেখা গেল মহাযানের যা-কিছু বড় সবই শ্রদ্ধোৎপাদসুত্রে 
ছিল, বরং আরও বেশী ছিল, কারণ মহাযানের ভিতর যখন 
ভিন্ন ভিন্ন মত চলিতে লাগিল, তখন সকলেই শ্রদ্ধোৎপাদ- 
সৃত্রের দোহাই দিত। সুক্রালঙ্কার বলির! অশ্মঘোষের আর- 
একখানি বই ছিল। সেখানিও দর্শনের বই, কিন্তু সেখানি 
একেবারেই পাওয়া যায় না। বহুকাল পরে অসঙ্গ সেই 
সুত্রালঙ্কার ধরিয়া আর-একখানি সূত্রালঙ্কার লেখেন। 
মহাযানে যে যোগাচার মত আছে, সেইখানি তাহাদের 
প্রধান সুত্র! জাপানী পণ্ডিত সুঙজুকি শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র 
ইংরেজীতে তরর্মা করিয়াছেন, আর প্রোফেসার লেভি 
সাহেব অসঙ্গের সুত্রালঙ্কার ফরাসী ভাষায় তজ্জমা 
করিয়াছেন । 

কিন্তু দর্শনের বই লইয়া! আমাদের কাজ নাই, আমাদের 
কাজ কাব্য লইয়1। অশ্বঘোষ বুদ্ধরিত নামে একখানি 
কাব্য লিখিয়াছেন। কাব্যখানি ২৮ সর্গে। বুদ্ধদেবের জন্ম 
হইতে মরণ পর্যন্ত সব ঘটন। এই পুস্তকে ছিল। পুরা পুস্তক 


এখনও পাওয়া যায় নাই । পুরা তঙ্জম| কিন্তু চীনে ভাষায় 
আছে। তাহারও আবার ইংরেজী তঙ্জমা হইয়াছে। 
সংস্কৃতে ১৪ সর্গ মাত্র নেপালে পাওয়া গিয়াছে । কাউয়েল 
সাহেব ছইশত বগসরের পুরাণ ছুইখানি নেওয়ারী পুথি 
দেখিয়া ওই ১৪ সর্গ ছাপাইয়াছিলেন। পুঁথি আনেক জায়গায় 
পোকায় কাট! ছিল; সে জায়গাগুলি বাদ দিয় ছাপিতে 
হইয়াছে । যখন কাউয়েল সাহেব বই ছাপেন, তখন নেওয়ারী 
অক্ষরও ভাল করিয়া লোকে পড়িতে পারিত না, এবং “স”র 
জায়গায় “গ” হইয়াছে এবং “গর জায়গায় “স” হইয়াছে । 
নেপাল দরবারের পুঁথিখানায় একখানি অতি প্রাচীন তাল- 
পাতায় লেখা পুথি আছে, সেও চৌদ্দ সর্গ। কিন্তু তাহা! 
পোকায় কাট। নহে । 

অশ্বঘোষের একখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে । ভাতার 
দেশের মরুভূমি খুঁড়িয়া উহা! পাওয়া গিয়াছে । সবট! পাওয়া 
যায় নাই, খানিক খানিক পাঁওয়। গিয়াছে । 

মামি ১৯০৭ সালে যখন কাউয়েলের ছাপ! বইয়ের সঙ্গে 
দর্বারের পুঁথিখানি মিলাইতেছিলাম, পুঁথিখানার সুববা 
সাহেব আমাকে বলিলেন, অশ্বঘোষের আর-একখানি 
মহাকাব্য আছে । আমি দেখিতে চাহিলে তিনি ছুইখানি 
পুথি আনিলেন। একখানি অভি প্রাচীন ভালপাভায় 
লেখা । তালপাতার পু'থিখানির লেখ! অংশটি ধনুকের মত 
হইয়া পচিয়া! গিয়াছে । উপরের একটি কি ছটিছত্রঠিক 
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আছে, তারপর প্রতি ছাত্রেই খানিক খানিক নাই । কোন 
রকমে ছুইখানি পুথি একত্র করিয়া আমি সৌন্দরনন্দখানি 
ছাপাইয়াছি। যেরূপ আঙগল পুথি পাইয়াছিলাম তাহাতে 
ছাপা যে নির্দোষ হইবে তাহার সম্ভাবনা বড় কম। যাহা 
হউক, ছাপা হইয়া গিয়াছে। ছ1পা হইয়া যাওয়ার পর 
দেখিলাম যে সৌন্দরনন্দ বইখানি আমাদের দেশে অপরিচিত 
নহে। আমাদের একজন পুর্ববপুরুষ সর্ববানন্দ বাঁড়ষ্যে যখন 
১১৫৯ সালে দশখানি টাকা দেখিয়া অনরকোধষের একখানি 
বিশ্বকোধী টীকা লেখেন, তখন সৌন্দরনন্দ কাব্য হইতে 
অনেক প্রয়োগ সংগ্র্থ করিয়াছিলেন । মতিলালদের পূর্বব- 
পুরুষ বৃহস্পতি নহিন্তা যিনি রাজা! গণেশের নিকট রায়মুকুট 
উপাধি প্রাপ্ত ইয়াছিলেন এবং যিনি ইংরেজী ১৪৩১ সালে 
অমরকোবের আর-একখানি টীকা লিখেন, তিনিও সৌন্দরনন্দ 
হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । অষ্টম শতকের 
একখানি জৈন বইয়ে সৌন্দরনন্দের কয়েকটি খুব ভাল কবিতা 
তোলা আছে ।-__ 

দীপে। যথা নিরব্ণতিমভ্যপেতে। 

নৈবাবনিং গচ্চতি নাস্তরীক্ষং। 

দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ 

স্েহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শাস্তিম্‌॥ 

তথা কৃতী নিব্তিমত্যুপেতো 

নৈবাঁবনিং গচ্ছতি নাস্তরীক্ষং | 
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দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ 
ক্রেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শাস্তিং ॥ 
সুতরাং বইখানি ত্রাহ্মণেরাও যত্ব করিয়া পড়িতেন, 
বৌদ্ধেরাও যত্ব করিয়া পড়িতেন, জৈনেরাও যত্ব করিয়া 
পড়িতেন। বইখানিতে কালিদাসের মত “নবনবোন্মেষিণী 
শাক্তি” অথবা নৃতন জিনিষ গড়ার শক্তি দেখিতে পাওয়। যায় 
না; কিন্তু উহার ভাব ভাব! কবিত্ব অত্যন্ত চমৎকার । আনেক 
সময় কালিদাস এই গ্রন্থ হইতে ভাব লইয়াছেন | 
নমুনা দেখুন-_ 
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেন সিন্ধুঃ | 
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তত্টো। 
কালিদাস। 
তং গোৌরবং বুদ্ধগতং চকষ 
ভাধ্যানুরাগঃ পুনরাচক্ষ | 
সোোহনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্থো 
তরংস্তরঙ্গেঘিব রাজহংস? ॥ 
অশ্বঘোষ। 
গল্পটি অতি সরল। বুদ্ধদেব বাপের বাড়ী আসিয়াছেন, 
কিন্তু ভিক্ষা করিয়। খান এবং আপনার শিশ্যশ্রাবক লইয়। 
বাহিরের বাগানে থাকেন। তাহার এক বৈমাত্রেয় ভাই 
ছিল, নাম নন্দ । বুদ্ধদেব যখন বিবাগী হইয়া গেলেন তখন 
বাবা ভাবিলেন--“আচালাও যেদিকে যায় পাচালাও সেদিকে 
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যায়,” নন্দও ত বিবাগী' হইয়া যাইতে পারে, তাই তাহার 
বিবাহ দিলেন। এমন একটি জুন্দরী কন্যা দিলেন যে নন্দ 
তাহাতে একেবারে মজিয়া গেল। হুটিতে কখনও কাছ-ছাঁড়া 
হয় না। ইহাদের ভালবাস! বর্ণনা করিতে গিয়া অশ্বঘোষ 
যেরূপ গুণপন। দেখাইয়াছেন সে সব অন্য কবিতে বড় পাওয়া 
যায়না । একদিন তাহারা বসিয়া একখানি আরসির সম্মুখে 
নানারপ কীন্তি করিতেছেন, এমন সময়ে দাসী আসিয়া খবর 
দিল বুদ্ধদেব বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, 
কাহাকেও না পাইয়া ফিরিয়! গেলেন। নন্দ শুনিয়। 
তাড়াতাড়ি বুদ্ধদেবকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য যাইতে চায়, 
সুন্দরী যাইতে দেয় না। শেষে শীঘ্র আসিব ব্লিয়! নন্দ 
চলিয়া গেল। বুদ্ধদেব তখন একটু আগে গিয়াছেন। নন্দ 
পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। বুদ্ধদেব এগলি ওগলি 
করিয়া অনেক ঘুরিয়া €শষে আপনার আশ্রমে গিয়া 
উপস্থিত। নন্দ গিয়া তাহাকে ধরিল এবং অনেক কাকুতি 
মিনতি করিয়া তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। বুদ্ধদেব 
কিন্তু রাজী হইলেন না, তখনই নাপিত ডাকাইয়া তাহার 
মাথা মুড়াইয়। ভিক্ষু করিয়। দিলেন এবং তাহার শিক্ষার ভার 
বৈদেহ মুনির হাতে দিয়া দিলেন । 

ছু চারদিন বাদে বৈদেহ আসিয়! বুদ্ধদেবকে খবর দিল-_ 
নন্দ সংসারে ফিরিয়। যাইতে চায়, সে তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়! 
থাকিতে চাহে না । বুদ্ধদেব নন্দের কাছে গেলেন এবং তাহার 


হাত ধরিয়া বলিলেন, *চল নন্দ, বেড়াইতে যাই ।” নিকটেই 
হিমালয় । বুদ্ধদেব হিমালয়ে উঠিতে লাগিলেন। বন, জঙ্গল, 
ফোয়ারা, ঝরণা পার হইতে হইতে এক জায়গায় বুদ্ধদেব 
দেখিলেন একট। কাণা বানরী কি করিতেছে । বুদ্ধদেব 
নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার স্ত্রী কি এই বানরী 
অপেক্ষা সুন্দরী ?” নন্দ বলিল, “সে কি! এটা বানরী, আর 
সে অনুপম সুন্দরী, তার সঙ্গে কি এটার তুলনা হয় £” 
বুদ্ধদেব আর কিছুই বলিলেন না, ক্রমে উঠিতে লাগিলেন, 
উঠিতে উঠিতে একেবারে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত। সে একেবারে 
ইন্্রভুবন, কাছেই নন্দনবন, অগ্লরীর নৃত্য করিতেছে। 
বি্ভাধররা গান করিতেছে । বুদ্ধদেব এক অগ্গরাকে 
দেখাইয়া নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অগ্দর। সুন্দরী, না 
তোমার স্ত্রী সুন্দরী ?” নন্দ বলিল, “বানরী হইতে আমার 
স্ত্রী যত তফাৎ, আমার স্ত্রী হইতে এই অগ্পর! ততই 
তফা।” বুদ্ধদেব বলিলেন, একটি অপ্সরা লইবে ?” নন্ৰ 
বলিল, “হয 1” বুদ্ধদের বলিলেন, “তবে তপস্তা কর, বিন! 
তপন্যায় ত অপ্দর! পাওয়। যায় নী।”৮ নন্দ বলিল, “হ্যা, তা 
করিব” বুদ্ধদেব তাহাকে আবার আশ্রমে ফিরাইয়া 
আনিলেন ও তপন্তার লাগাইয়া দ্িলেন। সে খুব তপস্তা 
করিতে লাগিল, অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল । 
কিন্ত বুদ্ধদেবের শিষ্তেরা তাহাকে ঠাট্রা করিতে লাগিল, 
বলিতে লাগিল, “নন্দ অগ্সরার জন্য তপস্তা করিতেছে।” 
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তখন নন্দর তপস্তা একটু মিষ্ট লাগিয়াছে। সে বলিল, “আমি 
অগ্নরা চাহি না, আমি তপস্তাই করিব 1” বুদ্ধদেব তাহাকে 
অনেক উপদেশ দিলেন, সে একাকী নিজ্জনে তপস্তা করিতে 
লাগিল । এক সময়ে সে যেমন স্ত্রীর প্রতি একাগ্র হইয়া 
গিয়াছিল, এখন শুধু তপস্তার চরম ফল নিবর্বাণলাভের জন্য 
একাগ্র হইয়া! উঠিল। এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার 
সিদ্ধিলাভ হইল। সে আসিয়া বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়া 
বলিল, “গুরুদেব, তুমি আমাকে সংসারপথ হইতে উদ্ধার 
করিয়া পরমদপদ পাওয়াইয়া দিলে ।” বুদ্ধদেব বলিলেন, 
“তা বেশ হইয়াছে, তোমার কাজ শেব হইয়াছে । কিন্ত 
বসিয়া! থাকিলে চলিবে না, তুমি আর লোককে এই পথে 
আনিবার চেঞ্টা কর।” নন্দ বাহির হইল । লোকে আশ্চর্য্য 
হইয়। দেখিতে লাগিল যে ঘোর বিলাসী নন্দ পরমযোগী 
হইয়াছে । অনেকে নন্দের চেলা হইতে লাগিল। সুন্দরী 
আসিয়া নন্দের চেল! হইল | কাবা শেষ হইল। 

অশ্বঘোষ বলিয়াছেম দর্শনের বই আমি অনেক লিখিয়াছি, 
তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। তাই আমি কাবোর ছলে 
মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতে বসিয়াছি। ব্যায়রাম হইলেও 
লোকে তিক্ত ওষধ খাইতে চাহে না, সেইজন্য তাহাকে মধু 
মিশাইয়া ওষধ খাওয়াইতে হয়। আমি এখানে তাহাই 
“করিলাম | 

এই অপুব্ধ গ্রন্থখানি স্েহভাজন শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা 
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মহাশয় বাঙ্গাল! গছযে তর্জমা করিয়! বাঙ্গালীকে উপহার 
দিতেছেন। বিমলা-বাবুর বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক/ 
কারণ তিনি সাহিত্যজগতে সুপরিচিত কলিকাতার লাহা- 
বাবুদের ঘরের ছেলে । ধনে ও মানে তাহারা খুব উচু 
হইয়াছেন, বিদ্যাতেও তাহারা উচু হইতেছেন । বিমলা-বাবুর 
বৌদ্ধধন্মের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। তাহার অনেক লেখা 
বড় বড় কাগজে বাহির হইয়াছে । 


প্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্র 


অনুবাদকের কথা৷ 


মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত “সৌন্দরনন্দ” মহাঁযান বৌদ্ধ- 
গ্রন্থের মধো একখানি সুন্দর কাবা । এই মনোরম কাব্যখান্নি 
আজ পধান্ত কোনও ভাবায় অনুদিত হয় নাই বলিয়। আমার 
বিশ্বাস! তাই বাঙ্গাল। ভাষায় ইহার অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি । 

মশ্বঘোবের সময় নিরূপণ করা একরূপ ছুরূুহ ব্যাপার 
হইলেও, ভ্াহার একটা আনুমানিক কাল আমরা নিদ্ধারণ 
করিতে পারি। চৈনিক ধন্মরক্ষ ৪২০ খঃ অন্দে চীন 
ভাষায় অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের অনুবাদ করেন ( 47০- 
931।0-13177-05807-00715 ) 1 অতএব অশ্বঘোষ যে এ 
নম্য়ের পুর্বে বর্তমান ছিলেন তাহাতে কোনও সংশয় 
নাই । বৌদ্ধাচার্যাগণের নামের তালিকায়, কনিক্ষের 
স্তাপিত সজ্ঘের সভাপতি পার্থের অধস্তন তৃতীর়ু পুরুষ ও 
নাগাজ্জনের পুর্বতন তৃতীয় পুরুষরূপে আমরা অশ্বঘোষের 
নান দেখিতে পাই । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শান্্রী মহাশয় নাগাজ্জনের কাল শুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর 
শেবভাগে একরূপ স্থির করিয়াছেন । তাহা হইলে অশ্বঘোঘ 
তাহার অন্ততঃ শতাব্দী কাল পুর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে 
জীবিত ছিলেন । আবার কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধদেবের 
নির্বাণের তিনশত বৎসর পরে অশ্বঘোষ পুর্ব ভারতীয় 
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ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা 
শাস্ত্রের ভাস্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধদেবের নিব্বাণের 
প্রায় তিনশত সপ্তদশ ব্য পরে অশ্বঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । 116 ০ ড৮৪০৮৪০))৪ শীর্ষক গ্রন্থে লিখিত 
আছে যে, তিনি কাত্যায়নের সমসাময়িক ছিলেন অর্থাৎ 
বুদ্ধনিব্বাণের পর পঞ্চম শতকে বিদ্যমান ছিলেন । মহ্কাযান 
শ্রদ্ধোপাদ শান্দের দ্বিতীয়বার চীন ভাষায় অনূদিত গ্রান্থে, 
বৃদ্ধদেবের নিব্বাণের ৫০০ বর্ধ পরে অশ্বঘোঁষ বিদ্যমান ছিলেন 
এইরূপ বর্ণিত আছে। মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাশাস্তের চীন 
অনুবাদের ভূমিকায় ও এই কথার উল্লেখ আছে। (8৩ 
“05 4৯৮86010102 0105107৮070 4) সআটু কনিষ্ক 
তাহার নিজ সাম্াজোে আাসিবার জন্বা অশ্বঘোষকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বাদ্ধকাবশতঠ ভিনি সে নিমন্ত্রণ বুক্ষা 
করিতে পারেন নাই । তিনি তাহার একজন প্রসিদ্ধ শিষ্তাবে 
পত্রসহ সঞ্জাটু সকাশে পাঠাইয়াছিলেন । এই ঘটনা হইতে 
স্পষ্ঠই প্রতীয়মান হইতেছে যে, অশ্বঘঘোষ ও কনিক্ষের মধো 
পত্র বাবহার হইয়াছিল অর্থাৎ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন । 
সংস্কৃত সাহিত্যের -উপর মহাকবি অশ্মঘোষের প্রভাব 
আলোচনা করিতে গিয়া মহামতি 0০%91 সাহেব বালেন 
যে রঘুবংশের সপ্তমসর্গে ৫-১৩ সংখ্যক শ্লোকে যুবরাক্ত 
অজের দর্শনাভিলাধী বাতায়নসমাগত পুরাঙ্গনাগণের 
যেরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে, বুদ্ধচরিত কাব্যের তৃতীয় 
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অধ্যায়ে ১৩-২৪ শ্লোকে অবিকল সেইরূপ চিত্র দেখিতে 
পাওয়া যায়। “যুবরাজ সিদ্ধার্থ পুরকাননদর্শন মানসে 
রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। রাজপথ সুসজ্জিত 
হইয়াছে। যোষিদ্‌বৃন্দ কুমার-দর্শন মানসে গবাক্ষপথের 
দিন্ুক ছুটিতেছেন” । তাহার মতে অশ্ঘোষ আকার ইঙ্গিতে 
যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কালিদাস তাহার অনবদ্য 
হুলিকা সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
এই চিত্র কালিদাসের কাব্যে পারিপাশ্িক ঘটনা, আখ্যান- 
বস্তর পরিপোষক মাত্র ; বুদ্ধচরিতে ইহাই প্রধান ঘটনা । 
অশ্বঘোষ তাহার বুদ্ধচরিত কাব্যের তৃতীয়সর্গে ১৯শ 
খ্যক শ্রোকে “বাতায়নেভ্যশ্চ বিনিঃস্যতানি” ইত্যাদি 
বলিয়। যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কালিদাস তাহার সুন্দর 
বর্ণ সম্পাতে এ চিত্রকে মনোরম করিয়া আমাদের নয়ন 
সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
( রঘুবংশ, ৭ম স্গ ১শ শ্লোক ) 
রামায়ণে আমরা দেখিতে পাই যে, হনুমান দশাননের 
প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তঃপুরস্থিতা নিদ্রিত। 
মহিষীদিগের সৌন্দধ্যদর্শন করিতেছেন । বুদ্ধচরিত কাব্যের 
পঞ্চমসর্গে ৪৮-৬২ সংখ্যক শ্লোকে অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়া যায়। যুবরাজ সিদ্ধার্থ চিরদিনের জন্য আবাসভূমি 
ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া রাত্রিকালে অস্তঃপুরস্থিতা 
নিত্রিতা আলুলায়িতকুস্তল। শ্লথবসনা রমণীদিগকে দর্শন 
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করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন । রামায়ণের বর্ণন। কেবল- 
মাত্র সৌন্দর্য্যের অন্ুভূৃতিমলক । ইহাতে অন্য কোনও 
রূপ উদ্দেশ্য নাই। বুদ্ধচরিতকাব্যে ইহা আখ্যানবস্ত্রর 
অন্তর্গত। এই দশ্য বোধিসন্তবের সংসারত্যাগের অন্যতম 
কারণ। 0০দ6]] সাহেবের মভে রামায়ণের এই ছুঁশ্ 
বুদ্ধচরিতকাঁব্যের বর্ণনার বিবৃতি মান্র। 

মার কর্তৃক বুদ্ধদেবের প্রলোভনচিত্র কুমারসম্ভবে হরের 
প্রতি মদনের শরসন্ধানের অন্ররূপ । নানা প্রকার 
প্রলোভনেও যখন মার কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না, তখন 
তিনি বুদ্ধদেবকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । ভারবির 
কিরাতাজু নীয়েও এই চিত্র অবিকল অনুকৃত হইয়াছে । 

অতএব দেখ। যাইতেছে যে রানারণ, কিরাতাজ্জনীয়, 
কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে অশঘোষের প্রভাব বিদ্যমান আছে । 
প্রচলিত বর্তমান রামায়ণও অশ্বাঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের 
পরে রচিতচ্হইয়াছে 0০৮]] সাহেব এ কথা বলিতে কুস্ঠিত 
হন নাই । কিন্তু ডাক্তার ০০০।। স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন 
যে ০০৪1]. সাহেবের মত ভান্ত। কারণ £--(১) আমরা 
রামায়ণে বুদ্ধ কিংবা যবন শব্দের ব্যবহার দেখি না। কেবল 
মাত্র প্রক্ষিপ্ত অংশে একবার বদ্ধ শব্দ ও ছুইবার যবন শব্দের 
উল্লেখ দেখা যায়। (২) রামায়ণে পাটলীপুত্রের উল্লেখ নাই । 
অথচ এই স্থান দিয়াই রামচন্দ্র বনগমন করিয়াছিলেন । 
(৩) মিথিলা এবং বিশাল বিভিন্ন বুপতির শাসনাধীন ছিল। 


5/০ 


উহ্ারা অশ্মঘোষের সমসাময়িক একত্রাবস্থিত বৈশালীরাজ্য 
নামে পরিচিত ছিল না। (৪) কোশল রাজ্যের রাজধানী 
অযোধ্যা নামে পরিচিত ছিল + বৌদ্ধযুগের সাকেত নাম 
তখনও অপরিজ্ঞাত ছিল । (৫) রামায়ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনু 
রাজ্যের বিষয় বণিত আছে। তণগ্কালে মহা সাম্রাজ্যের 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনওরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহা৷ 
হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রামায়ণ মগধ সাআজ্যের 
পতনের পুর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টপৃবব প্রায় পঞ্চম শতকের পূর্বে 
রচিত হইয়াছে। . অবশ্য ইহার প্রক্ষিপ্ত অংশ খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় 
শতকে লিখিত । 

১০৪] সাহেব বলেন যে, বুদ্ধচরিত অশ্বঘোষের 
স্বকপোল কল্পিত নহে । ললিতবিস্তরের উপর ভিত্তি স্তাপন 
করিয়া এই মহা কাব্য রচিত হইয়াছে । হনুমানের রাত্রিকালে 
পুরাঙ্গনাগণের শয়নকক্ষের বিবরণ অশ্বঘোব হইতে গৃহীত 
না হইলেও, ললিতবিস্তর হইতে যে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে 
অন্থুমাত্র সংশয় নাই। এ কথাও কিন্তু স্বীকার করিতে 
হইবে যে, ললিতবিস্তরে বুদ্ধদেবের সংসার তাগ কালে জর! 
ও মোহিনীর প্রলোভনের উল্লেখ নাই। ইহা অশ্বঘোষের: 
নিজস্ব । উত্লিখিত ঘটনাদ্ধয় ব্যতীত যখন বুদ্ধদেবের চরিত 
বর্ণনা করিতে গিয়া, মূল আখ্যান ভাগের কোনও অঙ্গহানি 
হয় নাই, তখন আমরা! 0০%9]1 সাহেবের সহিত একমত হইয়। 
বলিতে পারিতেছি না যে, এ ছুইটী ঘটন। স্বাভাবিক (08511 


৯৯ 
10001061065 ) এবং কালিদাস, ভারবি অথব! বাল্সীকি ইহ! 
অশ্বঘোষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । 

'মারের প্রলোভন" ও অশ্বঘোষের নিজস্ব নহে । ললিত- 
বিস্তরের মার দৈত্যের নেতা। তাহার চরিত্রে কোনও 
সদ্গুণই দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চশর মদনদেবের 
চিত্র হইতেই ললিতবিস্তরের “মার” চিত্রিত হইয়াছে। 
কালিদাসের কামদেব সর্বজন মনোরঞ্জক, জগতের আনন্দ- 
ব্ধক। তিনি দেবগণের ও জগতের কল্যাণের নিমিত্ত 
পৃথিবীতে আভিভূতি হইয়াছেন। হরপাব্বতীর সম্মেলনের 
জন্য আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তিনি যে ত্যাগ স্বীকার 
করিয়াছেন তাহ। অন্াত্র ছুল্লভ । 

. অতএব দেখা যাইতেছে যে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসারে 
0০,/91] সাহেবের মত ঠিক নহে । 

কালিদাস ও ভারতি যে অশ্বঘোষের পরে আবিভূতি হন 
এবং তাহারা যে. বুদ্ধচরিত পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলেন নিম্বোদ্ধত শ্লোক ও শ্লোকাংশ হইতে তাহ! বেশ 
বুঝিতে পারা যায় 2 

সহি ব্বগাত্রপ্রভয়োজ্ঘলন্ত্যা 
দীপ প্রভাং ভাঙ্করবন্মুমোষ । 
মহার,.জান্ব “নদ চারুবরণঃ 
প্র্যোতয়ামাস দিশশ্চ সর্র্বাঃ॥ 
( বুদ্ধচরিত প্রথম সর্গ ৩২ শ্লোক ) 
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অরিষ্টশৃয্যাং পরিতো বিসারিণা 
স্ুজন্মন স্ত্ত নিজেন তেজসা ৷ 
নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো 
বভূুবুরালেখ্য সমপিতা ইব । 
(রদ্বুবংশ, তৃতীয় সর্গ ১৫ শ্লোক ) 

তন্মাৎ প্রমাণং ন বয়ো নকালঃ 
কশ্চিৎ কচিৎ শ্রেষ্ঠামুপৌতি লোকে । 
বাজ্জাম্থবীণাঞ্চ হিতানি তানি 
কৃতানি পুজ্রৈরকৃতানি পুর্ববৈঃ ॥ 

( বুদ্ধচরিত, প্রথম সঙ্গ ৫১ হোক ) 
তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষতে ॥ 

( রদ্ুবংশ, একাদশ সর্গ ১ শ্লোক ) 
মহাত্সনি ত্বধ্যুপপন্নমেতণ্ 
প্রিযাতিথো ত্যাগিনি ধন্মকামে | 
সত্ব স্বয় ড্ঞানবয়োনুরপা। র 
লিগ্ধা যদেবং"ময়ি তে মতি স্তাৎ ॥ 

( বুদ্ধচর্রিত, প্রথম সর্গ ৬০ শ্লোক ) 


সববং সখে তধ্যুপপন্নমেতৎ । 

(কুমারসম্ভব, তৃতীয় স্‌ ১২ শ্লোক ) 
শ্ুত্বা বচস্তচ্চ মনশ্চ যুক্ত 
জ্ঞাত্বা নিম্ষিত্তিশ্চ ততোভ্যপেতহ । 


১৪/০ 


দিদৃক্ষয়া শাক্যকুলধ্বজন্য 
শক্রধবজস্তেব সমুচ্ছি তন্যয ॥ 
( বুদ্ধচরিত, প্রথম সর্গ ৬৩ শ্লোক ) 


কালিদাস তাহার কাব্যে বন্তবার শক্রধবজ শব্দ ন্যবহাঁর 
করিয়াছেন । 
বাতা ববুঃ স্পর্শ সখা মনোজ্ঞা 
দিব্যানি বাসাংস্তবপাতয়ন্তঃ | 
সূর্যাঃ স একভ্যধিকং চকাশে 
জজ্বাল সৌম্যাচ্চি রণীরিতোহগ্সিঃ 
( বৃদ্ধচরিত, প্রথম সর্গ ১৪ শ্লোক ) 


দিশঃ প্রসেদ্ুন কতো ববুঃ ম্ুখাঃ 
প্রদক্ষিণাচ্চির্ঠবিরাগ্নিরাদদে | 

বব সব্বং শুভশংসি ততক্ষণম্‌ 
ভবে। হি লোকাভ্যদয়ায ভাদৃশাম্‌ ॥ 

( রদ্ুবংশ, ভুতীয় সর্গ ১৪ শ্লোক) 
বাতায়নেভ্যশ্চ বিনিঃস্যতানি 
পরস্পরোপাশ্রিত কুণুলানি। 
সত্রীণাং বিরেজু মুখ পঙ্ছজানি 
সক্তানি হর্দ্যেঘিব পঙ্বজানি ॥ 

( বুদ্ধচরিত, তৃতীয় সর্গ ১৯ শ্লোক ) 


১৩/০ 
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈঃ 


ব্যাপ্তাস্তর। সাক্দ্রকুতৃহলানাম্‌। 
বিলোলনেত্রত্রমরৈর্গবাক্ষিঃ 
সহজ্রপত্রাভরণা ইবাসন্‌ ॥ 


( রঘুবংশ, সন্তম সর্গ ১১ শ্লোক ) 


কাচিভ্তাআ্রাধরোষ্ঠেন 
সুখেনাসবগন্ধিনা । 
বিনিশশ্বাস কণেইস্য 
রহস্থ্যং আয়তাঁমিতি ॥ 


( বুদ্ধচরিত, চতুর্থ সর্গ ৩১ শ্লোক ) 


কদ্ণ লোলঃ কথমিতুমক্দানন স্প্শলোভাৎ 
(উত্তর মেঘ, ৪০ ) 
মুক্তমত ম দব্যাজ- 
শ্রস্তনীলাংশুকাপর। । 
আলক্ষারসনা রেজে 
স্কুরদ বিহ্যদিব ক্ষপা। ॥ 
( বুদ্ধচরিত, চতুর্থ সর্গ ৩৩ শ্লোক) 


অমুং সহাসপ্রহিতেক্ষণানি 
ব্যাজাদ্ধসংদশিত তমখলানি ॥ 


১1০ 

নালং বিকত্তং জনিতেন্দ্র শঙ্কং, 
স্ুরাঙ্গনা! বিভ্রম চেগ্টিতানি ॥ 

€ রখুবংশ, ত্রয়োদশ ৪২ শ্লোক ) 
স রাজসুন্রম্বগরাজগামী 
ম্বগাজিরং তন্মগবণ্ প্রবিষ্টঃ | 
লক্ষ্মী বিষুক্তাপি শরীর লক্ষ্ম্যা 
চক্ষুংবি সব্বাশ্রমিণাং জহার ॥ 


€ বুদ্ধচরিত, সপ্তম ১ শ্লোক ) 
স ম্যস্তচিহ্ণামপি রাজলন্মদীং 
তেজোবিশেবাুমিভাং দধানও ॥ 
€( রখ্বুবংশ, দ্বিতীয় ৭ শ্লোক ) 
হতত্িযোহন্যাঃ শিখিলাত্মবাহব? 
স্ষিয়ো বিষাদেন বিচেতনা! ইব । 
ন চুক্রুশুনণশ্রু জনগন” শশ্বস্তু 
ন” চেতন। উল্লিখিত ইব স্থিভাহ ॥ 
(বুদ্ধ চরিত, অষ্টম ২৫ শ্লোক ) 
নিশীথদীপাঃ সহসা হততহ্হিষে। 
বসভুবুরালেখ্য সমপিতা ইব ॥ 
€ রঘুবংশ, তৃতীয় ১৫ শোক, ) 


১/০ 
আদিত্যপূর্র্বং বিপুলং কুলংতে 
নবং বয়ে। দীপ্তমিদং বপুশ্চ। 
কস্মাদিয়ংতে 
ভৈক্ষাক একভিরতা। নরাজ্যে ॥ 
(বুদ্ধ চরিত, দশম ২৩ শ্লোক) 
একাতপত্রং জগত: প্রভুত্বং 
নবং বয়ঃ কান্তমিদংবপুশ্চ । 
( রঘুবংশ, দ্বিতীয় ৪৭ শ্লোক ) 
যোহার্ঘধন্মে পরিপীত্য কামঃ 
স্যাদ্ধম্্কাম্যে পরিভুয় চার্থঃ। 
কামার্থয়োশ্চোপরমেণ ধন্মঃ 
ত্যাজ্য; স কৃৎনে। যদি কাঙ্খিতার্থ? ॥ 
(বুদ্ধচরিত, দশম ২৯ শ্লোক) 


নধন্মর্থ কামাভ্যং 
ববাধে ন চ তেন তো। 
নার্থং কামেন কামং ব। 
সোহর্থেন সদৃশ স্ত্িযু॥ 
( রঘুবংশ, সপ্তদশ ৫৭ শ্লোক) 


পূর্ধবোছ্ধত উদাহরণ সকল ব্যতীত কতকগুলি শ্লোক 
সুপ্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক, স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 


১1০০ 


শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় অশ্বঘোষ বিরচিত সৌন্দরনন্দ 
কাব্যের ভূমিকায় (4. ২. ). প্রকাশিত পুস্তকের 1751৩৩ 
এর 1৮-* পৃষ্ঠায় ) উল্লেখ করিয়াছেন £__ 


তাং স্ুন্দরীং চেন্ন লভেত নন্দ: 

সা বা নিষেবেত নতং নতজ্ঃ 
ছন্্ং ব্রবং তদ্‌ বিকলং ন শোভেৎ 
আন্তোন্হীন বিব রাত্রি চন্দ্র ॥ 


পরস্পরেণ্‌ স্পৃনীয় শোভং 
ন চেদিদং দ্বন্দমযোজযিস্যৎ | 
অস্মিন্‌ বয়ে রূপ বিধানযত্তবঃ 
পত্যুঃ প্রজানং বিতথোইভবিষ্যন্‌ । 


( রঘুবংশ, সপন সর্গ ১৪ শ্লোক) 
তং গৌরবং বুদ্ধগতং চকর্ষ 


ভা্যান্ুরাগঃ পুনরাচকর্ষ । 
সোহনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্থৌ 


তরন তরঙ্গেঘিব রাজহংসঃ ॥ 
মার্গাচল ব্যতি করা কুলিতেব সি্ধুঃ | 
শেলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ। 


( কুমারসম্ভব ) 


১1৬/০ 


মহাকবি অশ্বঘোষ প্রণীত «সীন্দরনন্দ' “বৃদ্ধচরিত” প্রভৃতি 
কাব্য পাঠ করিলে তাহার কবিত্ব শক্তির সবিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চাঙ্গের দার্শনিক 
ছিলেন তাহা যাহারা ট্রাহার শ্রদ্ধোৎপাদশ্রাস্্ব পাঠ 
করিয়াছেন তাহার! একবাঁকো স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এতত্তিন্ন বাগ্শাস্ত্রে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। পাটলী- 
পুত্র যাত্রাকালে তিনি একটা নূতন স্বরলিপি সৃষ্টি করিয়! 
বাগ্দেবীর ললিত কলায় আপন নাম চিরম্মরণীয় করিয়। 
গিয়াছেন ও শ্রোতৃবর্গকে অভিভূত করিয়া! আপনার অনুরক্ত 
ভক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ([1)9 4 ম81:610100 
07 21, 1], িএপ্ী0াণা, 7 355 (- 15 বি থা02 
প্রণীত [1৮ 1025া0]ড় 07 95)900 13590108] 
7. 22). 
* চীন এবং তিববতীয় আখ্যায়িকা হইতে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, অশ্বঘোষ প্রথম জীবনে ত্রাক্ষণা ধন্মের সবিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন, পরে বৌদ্ধধন্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। 
নারিমান সাহেব বলেন যে, অশ্বঘোষ প্রথমে সর্ববান্তিবাদ 
সম্প্রদায়ের লোকছিলেন, পরে মহাষান জম্প্রদায়ে যোগ 
দান করেন । (0. 6. টব 87090511651 171560 ০ 
3৪/)৪101 1309011910১ [9 29), 

হীনযান বৌদ্ধগ্রন্থে যেরপ অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ মহযান-বৌদ্ধ- 


১০ 
কবি অশ্বঘোষের লেখায়ও অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ 
নাই । 

সৌন্দরনন্দ কাব্যে বৈদিক ও পৌরাণিক বিষয়েরও 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় । সৌন্দরনন্দ কাব্যের ভূমিকায় 
শাস্ত্রী মহাশয় স্পষ্ট করিয়া দৃষ্টান্ত সহ দেখাইয়াছেন । 

সৌন্দরনন্দ কাবোর 'নায়ক নন্দের চরিত্র অনেক গুলি : 
পালিপুস্তকে বণিত আছে। (11511558098, ৮ 543 
]01)57001))8105055609508005 (0. 259) ৬০], 1701 
0. 115. 1011.» ৪০০.) শান্জী মহাশয় সংস্কৃত ও পালি ভাষায় 
বণ্নিত নন্দের বিবরণে পার্থক্য তাহার ভূমিকায় বিশেবরূপে 
আলোচনা করিয়াছেন । (9%9008750800051085080)), 
7১608, 1), সম.) 

অনুবাদ কালে শ্রীযুক্ত কালীপদ তকাচাধ্য, কাব্য-ব্যাকরণ- 
তর্কতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত দক্ষিণা চরণ ভট্টাচাধ্য মহাঁশয়দয় 
আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের 
প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্তী 
এম, এ মহাশয় এবং পাটনা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত স্ুরেন্র নাথ মজুমদার শীস্ত্রী এম, এ পি, আরু* এস্‌, 
মহাশয় পাগুলিপিখানি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, ধি, এল্‌, এবং প্রবাসীর 
সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় বি, এ, 
মহাঁশয়দ্বয়ের নিকট হইতেও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। 


১/০ 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমএ সি আই, 
ই, মহোদয় এই পুস্তকখানির অমূল্য মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া 
আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে যখন আমি প্রথমে 
এই পুস্তকখানি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি, তখন আমার 
অনেক বন্ধু আমাকে এই নীরস দার্শনিক পুস্তকের অনুবাদ 
প্রচার-ব্যাপারে অগ্রসর হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
মাজ ছয় মাসের ভিতর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ 
করিতে বাধ্য হওয়ায় ভাহাদের আশঙ্কার কারণ যে অমূলক 
তাহাই প্রতীয়মান হইয়াছে; আর ধেঁ বঙ্গীয় পাঠকদিগের 
পাস্পৃহার জন্য ইহার প্রথম সংস্করণ এত শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া 
গেল, তাহাদিগকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। 


প্রীবিমল। চরণ লাহা 


কলিকাতা, 
১ল! মাচ্চ ১৯২৩। 


, ২৪ নং ্ুকীয়া প্র. ূ 


(অন্য) »* 
প্রথম সর্থ 
কপিলবাস্ত বর্ণন 


১। ধার্দিকশ্রেষ্ঠ গোতমগোত্রীয় কপিল মুনি গোতমগোত্রীয় 
কক্ষীবানের ন্যায় তপস্ায় শ্রাম্ত হইয়াছিলেন। 

২) কাশ্মপের ম্যায় ধাহার স্থদীর্ঘ দীপ্ত তপস্যা তেজের 
জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুইয়৷ কাশ্যপের ন্যায় উত্তম সিদ্ধি আশ্রয় 
করিয়াছিল । 

:৩। যিনি হবি ও নিজ আত্মার জন্য বশিষ্টের ন্যায় 
গোদোহন করিতেন এবং তপশিক্ঠ শিশ্তগণের নিকট বশিষ্ঠের 
হ্যায় সরম্বতীকে দোছন করিতেন, অর্থাৎ উপদেশ দিতেন । 

৪। বিনি মাহাস্তযে দ্বিতীয় দীর্ঘতপা খবির ন্যায় এবং 
বুদ্ধিতে কাব্য ( শুক্র ) ও আঙ্গিরদের ( বৃহস্পতি ) তৃতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। 

৫1 উক্ত তপস্থিপ্রবর কপিলের তপঃক্ষেত্র ও বাসস্থান 
হিমালয়ের শুভ পার্থদেশে ছিল। 


২ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


৬। যেসল্থানে সুন্দর লতা ও বৃক্ষরাজি, এবং অতিশয় 
নিগ্ধ ও মৃছু শাব্লসমূহ শোভা পাঁইত, এবং চন্দ্রাতপবত 
প্রতীয়মান য্ীয় হবিধূমে যে স্থান সর্বদা! মেঘের ন্যায় দেখা 
যাইত। 

৭। যেস্থানে বালুকামগ্ডিত বিস্তৃত ভূমিভাগ কোমল ও , 
ন্সিগ্ধ এবং ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কেসর-পুষ্প দ্বারা আবুত থাকায় 
পাওুবর্ণতা-প্রযুক্ত যেন অঙ্গরাগযুক্ত বলিয়া! বোধ হইত। 

৮। তীর্ণ বলিয়া খ্যাত যে-সকল সরোবরের চিন্তা! 
করিলেও পবিত্রত৷ জন্মে, এইরূপ কতিপয় পক্স-সরোবর থাকায় 
যাহাকে বন্ধুযুক্ত বলিয়া মনে হইত । 

৯। বে স্থানে প্রচুরফলপুষ্পযুক্ত বনরাজি বর্তমান 
থাকায় মানব উপায়বিশিষ্ট মনুষ্যের ন্যায় শোভ। ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইত । 

১০। সেই স্থানে নীবাঁর-ফল-সম্ত$ স্বস্থ শান্ত ওঁৎস্থুক্য- 
শৃন্য বু তাপস থাকিলেও এ স্থানকে অত্যন্ত শুন্য বলিয়া বোধ 
হইত | 

১১। যে স্থানে কেবল যজ্তীয় অগ্রিতে আছতি দিবার শব্দ 
এবং কেকারবকারী মযুরগণের ও অভিষেক-কাঁলে ভীর্থজলের 
শব্দ শ্রুত হইত। 

১২। যে স্থানে পবিত্র যজজজবেদিতে হরিণগণ নিদ্রিত 
থাকায় দেখা যাইত যেন লাজযুক্ত মাধবীপুষ্প দ্বারা উপহার: 
কল্পন। কর! হইয়াছে । 


কপিলবাস্ত বর্ণন ৩ 


১৩। যে স্থানে শাস্ত ভাবে ক্ষুদ্র মৃগসমূহ স্বগগণের সহিত 
বিচরণ করায় মনে হুইত যেন শরপ্য মুনিগণের নিকট তাহারা 
বিনয় শিক্ষা করিয়াছে । 

১৪। পরস্পর-বিরুদ্ধ বহু শান্তর থাকায় পুনর্জন্ম বিষয়ে 
সন্দেহ উপস্থিত হইলেও প্রত্যঙ্গণর্শীর ন্যায় (দৃঢ় বিশ্বাস 
সহকারে ) তপস্থিগণ তথায় তপশ্যা করিতেন । 

১৫) যেস্থানে কেহ কেহ ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিত, কেহ 
কেহ ব্রন্গঙ্ঞান লাভ করিত না। যথাকালে সোমরস দ্বারা 
যাগ করিত, অকালে করিত না। (অথবা অকালে 
মরিত না৷ )। 

১৬। যে স্থানে তাপসসমূহ নিজ শরীরের প্রতি নিরপেক্ষ 
থাকিয়া (অর্থাৎ যত্ব না করিয়! ) ধশ্মকেই একমাত্র ধন ভাবিয়! 
আনন্দসহকারে অতি যত তপশ্যা আচরণ করিতেন । 

১৭। যেস্থানে ন্বর্গের প্রতি অতান্ত-আগ্রহ-বশে অত্যন্ত 
শ্রম সহকারে মুনিগণ তপশ্যার আচরণ করায় যেন তপোরাগ 
হেতু তাহারা ধদ্রের লুণ্ঠন করিতেন । 

১৮। .পরে এক সময় কতিপয় ইক্ষাকুবংশীয় রাজপুত্র 
সেই তেজন্থিগণের আশ্রয়ভূমি তপৌবনে বাস করিবার জন্য 
গমন করিলেন । 

১৯। তাহাদের শরীর স্থবর্ণময় স্তত্তের তুলা, বক্ষস্থল 
সিংহের ন্যায়, ভূজদ্বয় বিশাল, মহত এই শাখ্যার যোগ্য এবং 
স্ত্রী ও বিনয়ের আশ্রয়স্থল । 


৪ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


২০-২১। সম্মানার্হ মহাত্মা প্রাজ্ত সেই ইক্ষাকুতনয়গণ 
অযোগ্য চঞ্চলচিত্ত প্রজ্ঞাশুন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতৃব্যের মাতৃশুন্বরূপে 
প্রাপ্ত সম্পদ সহা করিতে ন! পারায় পিতার সত্য রক্ষার 
অনুরোধে ৰনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

২২। মুনি গোতম-গ্োত্রীয় কপিল তাহার্দের উপাধ্যায়- 
পদ গ্রহণ করিলেন, অতএব তাহারা কৌতসগোত্র হইয়াও গুরুর 
গোত্রামুসারে “গৌতম” হইলেন । 

২৩। যেমন একই মাতা ও পিতার সন্তান হইয়াও পৃথক্‌ 
গুরু স্বীকার করায় রাম গার্গ্য হইলেন এবং বাস্ুভদ্র গোতম 
হইলেন। 

২৪। তাহার! শাকবৃক্ষ-বেষ্টিত নিজ বাসভূমি নিপ্মাণ 
করিয়া বাস করায় জগতে ইন্াকুবংশীয় হইয়াও শাক্য নামে 
বিশ্রুত হইলেন। 

২৫-২৬। মুনি উর্বব যেমন কুমারের, ভার্গব যেমন 
সগরের, কণু যেমন শকুস্তলাগর্ভজাত শক্তিমান ভরতের, এবং 
ধীমান বাল্ীকি যেমন প্রশস্তবুদ্ধিসম্পন্ন মৈথিলী-পুজ্রের 
(লব ও কুশের ) নিজ বংশোচিত জাতক-সংস্কারাদি সুসম্পন্ন 
করিয়াছিলেন, সেইরূপে গোতমও তাহাদের নিজ-বংশোচিত 
ক্রিয়াবলী সুসম্পন্ন করিলেন। 

২৭। সেই বন কপিল মুনি এবং সেই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের 
অবস্থান হেতু শান্ত ও রক্ষিত হইয়া একই বালে ব্রাঙ্ষণ ও 
কত্রিয়ের শ্রী ধারণ করিয়াছিল । 


কপিলবাস্ত বর্ণন ৫ 


২৮। পরে একদিন সেই কপিল মুনি একটী জল-কলস 
লইয়া আকাশে উঠিয়া রাজপুক্রগণের বৃদ্ধি কামনায় তাহাদিগকে 
বলিলেন £-_ 

২৯। অক্ষয়-সূলিল-সম্পন্ন এই কলস হইতে যে ধারা 
পতিত হইবে, তাহা লঙ্ঘন না করিয়া যথাক্রমে আমার অনু- 
গমন কর। 

৩০। পরে “ভাল” এই কথ! বলিয়া মস্তক নত করিয়া 
মুনিকে প্রণাম করিয়া শীন্রগামী বাহনে অলঙ্কত রথে তাহারা 
সকলে আরোহণ করিলেন। 

৩১। অনন্তর তাহারা রথে মুনির অনুগামী হইলে তিনি 
আকাশে যাইয়া উক্ত আশ্রমভূমিকে জলধারায় বেষ্টন 
করিলেন। 

৩২। নানাবিধ মাজলিক উপকরণে এ ভূমিকে সুরভি 
করিয়া জলধারা দ্বারা অফ্ীপদের ( পাশার ছক্‌) ন্যায় চিহ্নিত 
করিয়া রাজপুভ্রগণকে বলিলেন £-_- 

৩৩। আমি যখন ন্বর্গেযাইব তখন তোমরা ধারা-বেহ্িত 
রথ-নেমি-চিহ্িত এই স্থানে পুর নিশ্মাণ করিবে । 

৩৪। পরে সেই মুনি স্বর্গে প্রস্থান করিলে একদ! সেই 
বীর রাজপুক্রগণ যৌবনে উদ্দাম হইয়া অন্কুশশূন্য গজের হ্যায় 
চারি দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

৩৫। তাহাদের অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুলিত্রাণ (দস্তান! ), হস্তে 
কানম্মুক শরপুর্ণ মহাতুণ, এবং বসন দৃঢ়ভাবে বন্ধ । 


৬ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


৩৬। তাহারা বনে হস্তী ও শার্দিল প্রভৃতির উপর নিজ 
কৃতহস্ততা পরীক্ষা করিয়া বনবাসী ছুম্বস্তনন্দনের অলৌকিক 
কাধ্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন । 

৩৭। পরে মুনিগণ বখন দেখিলেন উ হারা ব্যাগ্রশিশুর 
স্যায় বড় হইয়া নিজ শ্বভাব প্রাপ্ত হুইয়াছেন, তখন তীহার। 
উক্ত বন পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ববত আশ্রয় করিলেন। 

৩৮। পরে যখন রাজপুক্রগণ দেখিলেন মুনিগণ বন 
ছাড়িয়া চলিয়৷ গিয়াছেন, বন শূন্য, তখন তাহারা ছুঃখে সর্পের 
হ্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। 

৩৯। তার পর. উন্নতির সময় উপস্থিত হওয়ায় সেই 
পুণ্যকম্রন। রাজপুজগণ নিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কথানুসারে সেই স্থানে 
বছ নিধি (ভূমি-প্রোথিত অর্থ) প্রাপ্ত হইলেন। 

৪০। শত্রহীন প্রচুর রত্বরাশি প্রাপ্ত হইলে তাহ। দ্বারা 
ধশ্ম অর্থ কাম এই ব্রিবর্গ সাধন কর! বাইতে পারে। 

৪১। অতএব তাহ! প্রাপ্ত হইয়াও কন্মের পরিণাম বশতঃ 
সেই স্থানে রাজপুক্রগণ ুন্দর একটী পুরী নিশ্মাণ 
করিলেন । 

৪২। তাহার চারিদিকে নদী তুল্য বিস্তীর্ণ পরিখা, 
অভ্যন্তরে বিস্তৃত রাজপথ, শৈলের ন্যায় উচ্চ প্রাচীর, তাহা 
ষেন একটী অপর *গিরিব্রজ” (অর্থাৎ মগধ দেশের প্রাচীন 
রাজধানী রাজগৃহ )। 

৪৩। তাহাতে সুন্দর শুভ্রবর্ণ অট্টালিকা, তথায় বছ আপণ 


কপিলবাস্ত বর্গন ্ 


স্থৃবিন্স্ত, নানাবিধ হল্দ্যমাল1, যেন উহ! হিমালয়ের স্থন্দর 
গহবর । 

8৪ | সেই স্থানে ষট্কর্্মশালী বেদ-বেদাঙ্গাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ 
দ্বারা তাহারা শান্তি ও বুদ্ধির জন্য জপাদি করাইয়াছিলেন। 

৪৫। সেই ভূমি আক্রমণের জন্য যাহারা উদ্যত হইতেন 
তাহাদের নিবৃত্তির জন্য নিজ প্রভাবে ভূত্যগণ দ্বার দগুনীতি 
প্রয়োগ করাইতেন। 

৪৬। হীহারা চরিত্রসম্পন্ন, ধনবান্‌, সলজ্জ ও দুরর্শা 
এবং মাননীয় এমন শোধ্যশালী দক্ষ আত্মীয়গণকে পৈতৃক 
পদে নিযুক্ত করিতেন । 

৪৭। বুদ্ধি বাক্য ও বিক্রম প্রস্ততি এক এক গুণযুক্ত 
ব্ক্তিগণকে নিজ নিজ যোগ্য কার্যে সচিবরূপে নিযুক্ত 
করিতেন। 

৪৮। যেমন কিন্নরগণ ঘারা মন্দর পর্বত শোভমান ঝা, 
সেইরূপ ধনী, অবিভ্রান্ত, প্রচুরবিষ্ভাসম্পন্ন ও বিস্ময়শুন্য ব্যক্তি- 
গণ দ্বার। যে পুরী শোভমান হইত। 

৪৯। যে শ্ছানে হৃষ্টচেত রাজপুভ্রগণ পৌরগণের প্রিয় 
কামনায় সন্দর উদষ্ভান নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন। সেইগুলি যেন 
তাছাদের যশের আগার স্বরূপ হইয়াছিল। 

৫০। চারিদিকে তাহারা উৎকৃষ্ট-জলসম্পঙ্গ মঙগলমন্ 
পুঙ্ষরিণীসমূহ নিজবুদ্ধিবলেই নিম্মীণ করাইয়াছিলেন ; এ কার্য্য 
কাহারও আজ্ঞাক্রমে হয় নাই। 
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৫১। তাহারা পথে পথে এবং উপবনে উপবনে মনোজ্ঞ 
সদর “প্র্িসমূহ' (?) এবং চতুর্দিকে কৃপযুক্ত সভাম্থান স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

৫২। সেই পুর হস্তী অশ্ব ও রথে পরিব্যাপ্ত ছিল; 
উহা অসঙ্কীরণ ও অনাকুল। (তথায়) কাহারও ধনাদি 
গুগ্ত ছিল না। জ্ঞান এবং পরাক্রম লইয়া কেহ গর্বৰ 
করিত না। 

৫৩। উহা যেন অর্থের একমাত্র সন্নিধান, তেজের 
একমাত্র আশ্রয়, বিদ্ভার একমাত্র বাসভবন, সম্পদের একমাত্র 
সঙ্কেতন্থান ছিল । 

৫৪। গুণবান্গণের বাসবৃক্ষ, আশ্য়প্রার্থীজনগণের অনন্য- 
সাধারণ আশ্রয়, শান্তুজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির উৎসাহের স্থান, ও 
বীরগণের আলান স্বরূপ ছিল। 


৫৫।" এ বীর্যযশালী রাজপুজ্রগণ সভা, উত্সব, দীন, ক্রিয়। 
প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত বস্তুর আশ্রয় সেই পুরীটীকে অলম্কত 
করিয়াছিলেন । 

৫৬। তাহারা কাহারও নিকট হইতে অন্যায়রূপে কর 
গ্রহণ করিতেন না বলিয়া অল্লপকাল-মধ্যে সেই পুরী লোকে 
পরিপূর্ণ হইয়াছিল । 

৫৭। মহুধি কপিলের জাশ্রমে তীহার! সেই পুরী নিম্মাণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইল কপিলবাস্ত ৷ 
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৫৮। ককন্দ, মকন্দ ও কুশান্বের ১ আশ্রমে যেরূপ পুরীর 
কথা শোনা যায়, কপিলের আশ্রমেও সেইরূপ সেই পুরী । 

৫৯। ইন্দ্রতুল্য সেই রাজপুক্রগণ আধ্যজনোচিত তেজের 
সহিত নিরহঙ্কারে সেই পুরে থাকিয়৷ যযাতির পুক্রগণের ন্যায় 
নিত্য কীন্তি প্রাপ্ত হইলেন। 

৬০। যেমন সহশ্র সহজ্স তারকা আকাশে থাকিলেও 
চন্দ্র না উঠিলে আকাশের শোভা হয় না, সেইরূপ উক্ত রাজ- 
পুজ্গণ সত্বেও রাজ্য অরাজক থাকায় তেমন শোভা পাইল ন|। 

৬১। পরে বুষগণের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ বৃষভ, সেইরূপ 
ভ্রাভৃগণের মধ্যে ষিনি গুণে ও বয়সে উচ্চ তাহাকে, আদিত্যগণ 
যেমন ইন্জ্রকে স্বর্গের রাজা করেন সেইরূপ রাজা করিলেন, 
কারণ তাহার! জ্যেষ্ঠজাতার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। 

৬২। পরে ইন্দ্র যেমন দেবগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গরাজ্য 
পালন করেন সেইরূপ আচারনিষ্ঠ বিনয়ী নীতিজ্ ক্রিয়াতত্পর 
জ্যেষ্ঠ শাক্য রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া 
ধর্মের জন্য রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন, ইন্দ্রিয়স্রখের 
জন্য নহে 
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১। কুসাম্বের আশ্রমে কৌসাঘ্িনগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 


দ্বিতীয় সর্ 
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১। পরে কালক্রমে একদ। বিশুদ্ধক্রিয়ান্বিত জিতেন্দ্িয 
রাজ] শুদ্ধোদন সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

২। যিনি সর্বদা সাধু জিনগরণের কাম্য বস্তুতে সর্ববদা 
রভ থাকিতেন ১; এশরর্যযলাভে কখনও গর্বিবত হইতেন না; 
সমৃদ্ধিহ্তে পরকে রান করিতেন না এবং পরের এয 
বা ব্যবহারাদিতে ছুঃখিত হইতেন না। 

৩। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মানসিক- 
বল-ও-বুদ্ধি-সম্পন্ন বিক্রমবান্‌ নীতিজ্ঞ ধীর ও সৌন্দর্ধ্যবিশিষ্ট 
ছিলেন। 

৪। তাহার বিরাট বপু থাকিলেও তিনি জড় ছিলেন না । 
তিনি দক্ষিণ ( পরচ্ছন্দাবনুবর্তী ) হইলেও অসরল ছিলেন না। 
তেজন্বী হইলেও ক্ষমাশীল ছিলেন না তাহা নহে ( অর্থাৎ 
ক্ষমাশীল ছিলেন )। এবং কাধ্য করিয়া অহঙ্কার করিতেন না। 

৫। যুদ্ধকালে শক্রগণ কর্তৃক আক্ষিপ্ত হইলে নিজ 
তেজন্িতাহেতু সমরে বিমুখতা অবলম্বন করিতেন না; এবং 
সৃহদ্গণ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে দানের ইচ্ছায় কখনও 
বিমুখ হইতেন না 


১। “যঃ স সজ্জিনকামেন্ু” স্থলে “বঃ সসজ্জনকামেম্্ এই পাঠ 
সঙ্গত বলিয়। মনে হয়। 
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৬। যিনি পূর্ব পুর্ব রাজগণ কর্তৃক আচরিত ধর্মমপথে 
সর্ববদ| থাকিবার ইচ্ছায় রাজ্যটাকে দীক্ষামন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ 
করিয়। চরিত্রে পিতৃপুরুষগণের অন্ুবর্তন করিতেন । 

৭। ীছার সুন্দর ব্যবহারে এবং রক্ষণে প্রজাগণ নিরুদ্ধেগে 
যেন পিতার ক্রোড়ে স্থুথে বাস করিত। 

৮। যে কোনও শান্তর বা শন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বা উন্নতকুলে 
উৎপন্ন ব্যক্তি তাহার দৃষ্টিতে পতিত হইতেন তাহার 
সাফল্যের অভাব হইত না। 

৯। ধীহাকে হিতকর অপ্রিয় কথা বলিলেও অক্ষুব্ধভাবে 
শ্রবণ করিতেন, বন্ধ অপকার বিস্মৃত হইয়া অল্পমাত্র উপকারও 
স্মরণ করিতেন। 

১০। যেতাহার নিকট নত হইত তাহাকে তিনি অনুগ্রহ 
করিতেন ; বংশের শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন ; বিপন্নগণকে 
রক্ষা করিতেন এবং দস্থ্যতক্করাদি শাসন করিতেন। 

১১। তীহার রাজ্যে তদীয় অনুবন্তী জনগণ যেমন তীহার 
চরিত্র অনুকরণ করিয়। ধনাদি অর্জন করিত, এইরূপ গুণগুলিও 
অভ্ভন করিত। 

১২। তিনি পরক্রহ্ম-বিষয়ে অধ্যয়ন করিতেন ; সতত ধৃতি 
হইতে চ্যুত হুইতেন না; সশপাত্রে দান করিতেন; কোনও 


'পাঁপকাধ্য করিতেন না । 
১৩। উত্কৃষ্ট অশ্ব যেমন উদ্ভত যুগ বহন করে সেইরূপ 
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বিনি ধৈর্যযসহকারে প্রতিগ্ঞা পালন করিতেন ; সত্যষ্ট হইয়া 
মুহূর্তমাত্র জীবিত থাকিবার কামনা রাখিতেন না। 

১৪। (তিনি) বিদ্বান্গণের সম্মান করিতেন। চরিত্রবস্তা 
হেতু শোভ৷ পাইতেন। আশ্বিনমাসের চন্দ্রের হ্যায় ( শারদ 
চন্দ্রমার ন্যায়) শিষ্টবাক্তিগণের নিকট তিনি দীপ্তি ( অথবা 
অনুরাগ ) পাইতেন। 

১৫। বিনি বুদ্ধিবলে ও শান্ত্র্জান-বলে এঁহিক ও আমুম্মিক 
মঙ্গল জানিয়া লইতেন। ধৈর্য্য ও বীর্য্যবলে ইন্দ্রিয় ও প্রজাসমুহের 
রক্ষা করিতেন। 

১৬। যিনি আর্তগণের ছুঃখ এবং শক্রগণের বিস্তৃত যশ 
হরণ করিতেন। এবং নীতি দ্বার নিজের প্রচুর বশের সহিত 
ভূমি সঞ্চয় করিতেন। 

১৭। দুঃখিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়া স্বভাবত তাহার হৃদয়ে 
করুণার উদ্রেক হইত । অন্যায়রূপে ধন সংগ্রহ করিয়া! কখনও 
বশ হইতে বিচ্যুত হইতেন না । 

১৮। মিত্রগণ গুণহীন হইলেও দৃঢ় সৌহার্দ হেতু 
তাহাদিগকে (তিনি) ত্যাগ করিতে চাহিতেন না। প্রসন্নাননে 
তাহাদিগকে সছুদ্দেশ্ে নিজ বিভব দান করিতে চাহিতেন। 

১৯। পুজ্যগণকে অগ্রভাগ নিবেদন না করিয়া! তিনি স্বয়ং 
কিছুই আহার করিতেন না। প্রখর তৃষ্তা দ্বারা গে! দোহনের 
দ্যায় অধর্ম্ম ছারা পৃথিবী দোহন করিতেন ন।। 

২০। কখনও তিনি পাপাদ্দিরূপ কলির স্য্তি করিতেন 
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না। (সকল সময়েই ) এন্বর্যহেতু গর্বব করিতেন না। ধর্মের 
জন্ত শান্তর দ্বার! বুদ্ধি পুর্ণ করিতেন, কিন্তু কীর্তির জন্য নহে। 

২১। তিনি কোন ক্রুরকাধ্য দ্বারা ক্লেশের যোগ্য ব্যক্তিকেও 
কখনও ক্লেশ দিতেন না। আর্্যভাব-প্রযুক্ত শক্ররও গুণ 
থাকিলে তাহাতে তিনি দ্বেষ করিতেন না। 


২২। চন্দ্র যেমন নিজ মুন্তির শোভাঁয় সকলের দত্ত 
আকর্ষণ করে, সেইরূপ তিনি শরীর-শোভায় প্রজাগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেন। সর্পের বিষম বিষের যায় পরস্ব স্পর্শ 
করিতেন না। 


২৩। তদীয় রাজ্যে কাহারও দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কেহ 
হীন হইয়! পড়িত না। তাহার হস্তস্থিত কাম্মুক আর্তগণের 
অতয় বিধান করিত। 


২৪। কেহ তাহার নিকট অপরাধ করিয়াও প্রিয়বাক্যে 
প্রণত হইলে তাহাকে তিনি দর্পণের ন্যায় নির্মল দৃষ্টি ও কোমল 
বাক্যে আশ্বস্ত করিতেন । 

২৫। তিনি বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বু বিদ্ধা 
অভ্যাস করিয়াছিলেন। এবং সত্যযুগের ধর্শে বর্তমান থাকিয়! 
অতিকষ্টেও ধন্দম হইতে বিচাত হুইতেন না। 

২৬। যিনি গুণরাশি ও মিত্রসম্পদে নিত্য বুদ্ধিপ্রাপ্ত 


হইতেন ; বুদ্ধগণের আনুগত্য করিতেন এবং বিগহিত আচার 
অবলম্বন করিতেন না । 
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২৭। (তিনি) শরসমুহ ছারা শত্রুর উপশম করিতেন, 
গুণ দ্বারা বন্ধুগণকে গ্রীত করিতেন, দোষ করিলেও ভূত্যগণকে ' 
তাড়াইতেন না, প্রজাগণকে করগ্রহণে পীড়ন করিতেন ন1। 

২৮। পালন এবং বীরত্ব দ্বারা নিখিল পৃথিবীতে বীজ 
বপন করাইতেন ; এবং স্পষ্ট দগুনীতি দ্বারা চৌর প্রভৃতি 
নিশাচরদিগকে উচ্ছেদ করিতেন । 

২৯। (তিনি) রাজধি-আচার দ্বারা কুলে যশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তেজঃপুঞ্জে আদিত্য যেমন অন্ধকার নাশ করে 
সেইরূপ (তিনি ) শত্রু নাশ করিয়াছিলেন । 

৩০। (তিনি) সগপুজ্রোচিত গুণ দ্বারা পিতৃপুরুষগণের 
খ্যাতি সম্পাদন করিয়াছিলেন । মেঘ যেমন ভুল দান করিয়! 
প্রজাবৃন্দকে আহলাদ্িত করে, সেইরূপ তিনি চারিত্র ছারা 
প্রজাগণকে আহলাদিত করিয়াছিলেন। | 

৩১। (তিনি) অজত্র বিপুল দান করিয়া বিপ্রগণ দ্বার! 
সোমষাগ করাইতেন। রাজধন্ঘ্মনিষ্টতা হেতু তিনি সময়কে 
অর্থ-প্রসব করাইতেন। 

৩২। সংশয়শূন্য রাজ! কাহাকেও শধশ্মকৎ1 বলাইতেন 
না। সআট্-সদৃশ শুদ্ধোদন ধর্মের জন্য পরকে উৎসাহিত 
করিতেন। 

৩৩। (তিনি) তাহার সৈম্তগণ দ্বার কখনও অন্য রাজ্য 
ধবংস করিতেন না। উদ্ভম সহকারে ভূতাগণ দ্বারা শক্রর দর্প 
( মাত্র) বিনাশ করাইতেন। (অর্থাৎ শত্রু নরপতিকে" যুদ্ধে 
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পরাজিত করিতেন, কিন্তু সেখানকার প্রজাগণকে উতুগীড়িত 
করিয়া অর্থ লুটনাদি করিতেন না )। 

৩৪। (তিনি) নিজগুণরাশির দীপ্ডিতে কুল উজ্জ্বল 
করিতেন। সর্বব ধন যথাযথ ব্যবস্থিত থাকায় প্রজাগণকে 
শোধন করিতে হইত না। 

৩৫। যাগপ্রবণ রাজা যথাকালে অশ্রাস্তভাবে যজ্জভূমির 
পরিমাণ করিতেন, ( অর্থাত যজ্ঞভূমি মাপাইয়া যজ্ঞক্রিয় 
নিষ্পন্ন করিতেন )। যথাযোগ্য পালন হেতু দ্বিজগণ নিরুদ্ধিগ্ন 
থাকায় ব্রহ্মসাক্ষাত্কারে আনুকুল্য করিতেন। 

৩৬। (তিনি) গুরুগণ দ্বারা বথাকালে যথাবিধানে 
সোমরস পরিমাণ করাইয়া লইতেন। তপ ও তেজে শক্রসৈম্- 
গণকে লঘু করিয়! দিতেন। 

৩৭। পরমধর্তমরবিৎ রাজা প্রজাগণের সুঙ্গনধন্ম স্থাপন 
করিতেন; ধর্ম্মজ্ঞতা হেতু বথাকালে ন্বর্গভোগ উৎপাদন 
করিতেন। 

৩৮1 অর্থক্ট হইলেও স্পষ্ট অধান্মিককে প্রতিচিত 
করিতেন না। (অর্থাৎ আপতকালেও অধান্মিক কর্মচারী 
কর্তৃক প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন না)। প্রিয় 
বলিয়াই অনুরাগহেতু অশক্তকে বদ্ধিত করিতেন না ( অর্থাৎ 
তাহার প্রিয্পাত্রকেও তাহার বিদ্ধাবুদ্ধির অনুপযুক্ত উচ্চপদে 
নিযুক্ত করিতেন না )। 

৩৯। (তিনি) নিজ শারীরিক ও মানদিক, বলে দৃপ্ত 
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রিপুগণকে দগ্ধ করিতেন, প্রদীপ্ত কীত্তিপ্রভায় সমস্ত পৃথিবীকে 
দীপ্ত করিতেন । 

৪০। রাজা ক্রুরতাশুহ্য হওয়ায় সর্বদা অর্থীকে দান 
করিতেন কিন্তু কীর্তির জন্য নহে। পরম উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান 
করিয়াও তাহার প্রখ্যাপন করিতেন না। 

৪১। তাহার নিকটে শত্রও শরণাগত অবস্থায় থাকিলে 
তাহাকে তিনি ত্যাগ করিতেন না। অতি উদ্দৃপ্ত শত্রুকে 
জয় করিয়াও বিল্্য়ে অভিভূত হুইতেন না (বা গর্বব 
করিতেন না )। 

৪২। (তিনি) কোনও কামন।, ভয়, বা ছেষবশতঃ কাহারও 
মর্য্যাদা নষ্ট করিতেন না । প্রচুর ভোগ্য বস্তু থাকিলেও ইন্দ্রিয়- 
পরায়ণতা অবলম্বন করিতেন না। 

৪৩। তিনি কখনও কোথাও কোনও কাধ্যকে দুক্ধর 
বলিয়া মনে করিতেন ন।। অপ্রিয় ও প্রির এই উভয় ব্যক্তির 
কাধ্য সম্পাদন করিতে যাইয়া তিনি কখনও নিন্দা প্রাপ্ত 
হইতেন ন|। 

৪৪। তিনি কল্পসুক্রোক্ত নিয়মানুসারে মোমরস পান 
করিতেন এবং যশ রক্ষা করিতেন । সর্বদা যেমন বেদ পাঠ 
করিতেন তেমন বেদোক্ত ধন্ম মানিয়া চলিতেন। 

৪৫। এইরূপ স্থুলভ-গুগরাজি-ভূষিত শাক্যরাজ শুদ্ধোদন 
অনুগত বীর সামস্তরাজগণে যুক্ত থাকিয়া ইন্দ্রের ম্যায় প্রতীত 
হইতেন। রী 
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৪৬। এমন সময়ে ধন্মকামী দেবগণ জগতের ধন্মাচরণ 
দেখিবার জন্য চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

৪৭। ধণ্রাত্া দেবগণ ধন্ম জানিবার জন্য জগতে বিচরণ 
করিতে করিতে সবিশেষ-ধন্মাত্বা সেই রাজাকে দেখিতে 
পাইলেন । 

৪৮ । পরে “ভুষিত”১ নামধেয়-স্বর্গ-নিবাপী দেবগণের 
নিকট হইতে বোধিসত্্ব জগতে জন্মগ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়! 
উক্ত মহারাজের ( শুদ্ধোদনের ) কুলেই উপপত্তি প্রণিধান 
করিলেন, অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 

৪৯। সেই রাজা শুদ্ধোদনের মহিষী মায় । তীহার 
ক্রোধরূপ তমঃ ছিল না। তাহাকে সকলে শ্বর্গন্থিত দেবতা 
মায়ার শ্যায় মনে করিত। 

৫০1 একদ! মায়াদেবী নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিতে পাঁই- 
লেন যেন এরাবতের ন্যায় তেজন্বী একটা যড় দন্ত শ্বেত হস্তী 
তাহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছে । 

৫১। স্বপ্রবিশু ছিজগণ সেই স্বপ্নের কথা শুনিয়া বলিলেন 
থে ্রী-কীত্তি-ও-ধর্্ম-সম্পন্ন একটী উত্বম কুমার জন্মগ্রহণ 
করিবে। 

€২॥ সেই মহাপ্রাপ জন্মক্ষয়কামী (মুমুক্ষু ) কুমারের 
জন্মকালে পৃথিবী অচলা' হইলেও তরঙ্গাভিহত নৌকার ্ায় 
চঞ্চলা হইয়া উঠিল । 


২। চতুর্থ দেবলোকের নাম তুষিত 
ন্‌ 
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৫৩। সুর্ধযরশ্মির সহিত আকাশ হইতে পুষ্পবৃ্টি হইতে 
লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন দিগু্গজের করবিক্ষেপে 
স্বর্গোগ্যান হইতে পুষ্পবৃগ্রি হইতেছে । 

৫৪॥ স্বর্গে ছুন্দুভি বাজিয়া উঠিল । তাহাতে মনে হইল 
যেন তথায় দেবগণ জানন্দ করিতেছেন। সুধ্যের দীপ্তি বাড়িয়া 
উঠিল। মঙ্গলময় পবন প্রবাহিত হইল । 

৫৫। সদ্ধন্মের প্রতি সম্মান এবং প্রাণীদিগের প্রতি অনু- 
কম্পাহেতু *তুধিত” ও “শুদ্ধাবাস* ১ দেবগণ তুষ্ট হইয়াছিলেন। 

৫৬। কল্যাণ যেন যশের সহিত মিলিত হইল। শান্ত 
লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়! শরীরধারী ধন্ধ্ যেন শোভ। পাইতে 
লাগিল। 

৫৭। অরণিতে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় সেইরূপ ছোট 
রানীর গর্ভেও বংশের আনন্দপ্রদ নন্দ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিলেন। 

৫৮। ীহার বাভ্যুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃম্থল প্রশস্ত, অংসঘয় 
সিংহের ন্যায়, ঈক্ষণযুগল বৃষভের ম্যায় এবং যিনি শরীরের 
সৌন্দর্য্য হেতু নামের সহিত পন্থন্দর” এই উপাধি প্রাপ্ত 
হইলেন। 

৫৯। সেই নন্দ উত্তম শ্রীযুক্ত হওয়ায় মনে হইভ যেন 


১। গুদ্ধাবাস-শুদ্ধ1+আবাস; শব্দের অর্থ পবিত্র বাসস্থান । 
বৌদ্ধশান্ত্রে পাচ প্রকার গশুদ্ধাবাস আছে। (912110975 সাহেবের 2817 
[000/00877 দেখুন । 


ঞ 


রাজবর্ণন ১৯ 


বসন্ত খতু আবিভূতি হইয়াছে বা নব চন্দ্রম! সমুদিত হুহয়াছে 
কিংবা অনঙ্গ কামদেব বুঝি শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন । 

৬০। সজ্জনের হস্তে যদি মহান্‌ অর্থরাশি পতিত হয় সেই 
অর্থ যেমন ধর্ম ও কাম এই উভয়ের বদ্ধন করিয়! থারে সেইরূপ 
রাজ। অত্যন্ত হর্ষের সহিত এঁ পুক্রত্বয়ের বৃদ্ধি সাধন করিতে 
লাগিলেন। 

৬১। কালক্রমে গুরুকার্যকারী আধ্্যের ধন্ন এবং অর্থ 
যেমন উন্নতির হেতু হইয়া থাকে সেইরূপ ভয়াপহ তাহার পুক্রদ্য় 
উন্নতির জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন । 

৬২1 হিমবান্‌ এবং ( বিদ্ধ্যপর্বতের একদেশ ) পারিপাত্র 
পর্বতের মধ্যে “মধ্যদেশ”* যেরূপ শোভা পায় সেইরূপ 
শাক্যরাজ শুদ্ধোদন সাধু পুক্রদ্ধয়ের মধ্যে শৌভা পাইতে 
লাগিলেন। 

৬৩। পরে ক্রমে উভয় পুত্র যখন সংস্কারসম্পন্ন এবং 
কৃতবিষ্ভ হইলেন তখন নন্দ অজত্ম বিষয়ভোগে আসক্ত হইলেন, 
কিন্তু সর্ববার্থ সিদ্ধ তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইলেন না। 

৬৪। তিনি বৃদ্ধ আতুর ও মৃত ব্যক্তি দর্শন করিয়া 
আর্তহৃদয়ে জগতকে অত্যন্ত অন্ঞ বিবেচনা! করিয়া অপরিমের 


১। পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাকে মঝ্মিম দেশ বলিয়া লিখিত আছে। 
বৌদ্ধদিগের নিকট এই দেশ খুব পবিত্র, কারণ এই দ্নেশে তগবান বুদ্ধদেব 
বাস করিয়াছিলেন কিংবা সর্বদ! আমিতেন। 021097:8 [৪11 
10100100%, (0292) 


২০ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


জন্মৃত্যু ভয় দূর করিবার জন্য ইচ্ছু হইয়া নিঃশঙ্কে বিষয়বাসনা 
পরিত্যাগ করিলেন । 

৬৫। কলহংস যেমন নলিনরাশি দলিত করিয়া সরোবর 
হইতে অস্টাত্র চলিয়! যায় সেইরূপ সব্দার্থসিদ্ধ জরামরণাদিভয়ে 
মোক্ষে চিত্তরত্তি নিহত করিয়া! বনে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প 
হইয়া যে গৃহে তদীয় বরাঁজন। শয়ন করিয়াছিলেন সেই রাজগুহ 
হইতে রাত্রিকালে বহির্গত হইয়৷ গেলেন। 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে ছিতীয় সর্গ সমাপ্ত 


তৃতীয় সর্গ 
তথাগত; বর্ণন 


১। অনস্তর সর্ববার্থসিদ্ধ অশ্ব-গজ-রথসমুহযুক্ত ভরয়শৃম্ত 
অনুরক্তজনপূর্ণ শ্রীসমন্থিত কপিলবাস্ত নগর পরিত্যাগ করিয়। 
দৃঢচিত্তে তপম্ার জন্য বনে গমন করিলেন । 


১। 01497 সাহেবের মতে 'তথাগত” শবের অর্থ 'দীব”। এই 
শব বুদ্ধদেবকেও বুঝায়। তিনি বলেন যে “তথাগত+ শবাটা প্রথমে জীব 
অর্থে বাবহৃত হইত, পরে বুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত ইহয়াছিল | আমাদের মতে 
হার অর্থ 'যে ব্যক্তি ষথার্থ পথে ভ্রমণ করিরাছেন'। বুদ্ধদেব হ্যায়পথে 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়! তাহাকে 'তথাগত' বল। হয় । বৌদ্ধ-সাহিত্যে 
প্রায়ই আমর! 'তথাগত” শব্ের ব্যবহার পাই এবং এই 'তথাগত' শবের 
অর্থ বুদ্ধ, কিন্তু স্থানে স্থানে তথাগত শব্দের অর্থ “ভীব”, উদ্দাহরণ স্বরূপ 
আমরা মক্মিম নিকায়ের অন্তর্গত চুল মালুক্ক পুওনওস্তে “হোতি 
তথাগতোপরন্্রণা, নছোতি তথাগতে৷ পরম্মরণ!” এই বাকার উল্লেখ 
করিতে পারি। পূর্ব বুদ্ধগণ যেমন আগত হইয়াছেন বা গত 
হইয়াছেন, গৌতম বুদ্ধও সেইরূপ আগত বা গত হইয়াছেন, সেইজস্ত 
তাহাকে তথাগত বলা হুয়। পূর্ব বুদ্ধগণ যেমন আর্য অষ্টাঙ্গিক 
মার্গে গমন করিয়! বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ সেই মার্গে 
গমন করিয়! বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন ; এইজন্যও তাহাকে 'তথাগত” বলা 
হয়। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যার জন্য বুদ্ধঘোষ প্রণীত ছুমল বিলাসিনীর 
ভূমিক1 দেখুন। 


২২ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


২। বিবিধশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন তপস্যায় নিম্মল, বিবিধনিয়ম- 
পরায়ণ বিষয়বাসনাশৃন্ত মুনিগণকে দর্শন করিয়া এই অবস্থা 
অনবস্থিত অজ্ঞান এই বুঝিয়া নিবৃত্ত হইলেন। 


৩। পরে মোক্ষবাদী অরাড় ১ এবং উপশমে কৃতনিশ্চয় 
উদৃদ্রককে ২ তত্বজ্ঞানের জন্য আশ্রয় করিয়া ইহাও উৎকৃষ্ট পথ 
নহে এই বুবিয়! পরিত্যাগ করিলেন, কারণ তিনি প্রকৃত পথ 
বুঝিতে পারিতেন। 


৪। তিনি শান্ত্রসমুহের মধ্যে কোন্‌ শাস্ত্র উৎকৃষ্ট ইহা 
নিশ্চয়প্রসঙ্গে বিচারপুর্ববক নিশ্চয় করিতে না পারিয়৷ আন্তে 
কেবল ছুক্ধর তপশ্যাই করিতে লাগিলেন। 


৫। অনন্তর ইহাও প্রকৃত সতমার্গ নহে ইহা বুঝিয়। উৎ্কট 
তপন্যাও পরিত্যাগ করিলেন । ব্যাধির বিষয় বুঝিয়। অস্ৃতত্ব 
লাভের ( মোক্ষলাভের ) জন্য নরের ভোগ্য অন্ন ভোজন 
করিলেন । 


৬। স্থৃবর্ণদণ্ডের ন্যায় বাহুযুগসম্পন্ বুষভগতি বিশালনেত্র 
সর্ববার্থসিদ্ধ এই বিষয়ে নিশ্চয় করিবার জন্ত প্রীক্ষ-তরুর তলে 
জাশ্রয় লইলেন। 


১-২। রাজা বিদ্বিসারকে ত্যাগ করিয়া বোধিসত্ব অরাড় এবং 
উদ্‌ভ্রকের নিকট গমন করিয়াছিলেন । উদ্ভ্রক রামের পুত্র। অরাড় 
এবং উদ্ত্রক ইহার। ছইজন স্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক । 


তথাগত বথন ৩ 


৭। সেইস্থানে পর্ববতরাজ হিমাচলের ম্যায় স্থির দৃঢ় 
ধৈর্্যযুক্ত নিপুণবুদ্ধি সর্ববার্থসিদ্ধ প্রবল মার-বল জয় করিয়াছিলেন। 
এবং শিবময় অহার্য্য অব্যয় পদ জানিয়াছিলেন। 

৮। পরে যুক্তাত্মা দেবতাগণ তাহাকে কৃতকাধ্য দেখিয়। 
অত্যন্ত হর্ষ লাভ করিলেন। বিরুদ্ধ মার-সম্প্রদায় তাহাতে 
ক্ষুব্ধ হইল । 

৯। পর্বতের সহিত পৃথিবী চঞ্চলা হইল। মজলময় 
পবন প্রবাহিত হইল। দেবছুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। মেঘশুন্ 
আকাশ বর্ষণ করিল। 

১০। প্রভু লোকের প্রতি দয়াবশতঃ অজর পরমার্থবিষয়ে 
জ্কান লাভ করিয়া নিত্য অমৃত উপদেশ দানের জন্য 'বরণসা- 
পরিবেষ্টিত পুরীতে ( বারাণসী ) গমন করিলেন । 

১১। পরে জগতের হিতের জন্য খধি সর্ববার্থসিদ্ধ ধর্ম্মচত্র 
লোকসম্প্রদায়ের সমক্ষে চালাইয়া দিলেন। এঁ ধশ্মচক্রের 
মধ্যরন্ধ, খত ব। সত্য, ধুতি মতি ও সমাধি তাহার নেমি, বিনয় 
ও নীতি অর বা চক্রমধ্যস্থিত শলাকা | 

১২-১৩। ইহা দুঃখ এবং ইহা হইতে দুঃখ প্রবৃত্ত হইতেছে 
অর্থাৎ ইহা! দুঃখের কারণ, ইহ! শাস্তি এবং ইহা শাস্তির 
উপায়__-এই চারিটী ১ বিভাগক্রমে জ্ঞাতব্য বস্ত্র এবং অতুলনীয় 


১। এই চারিটী আধা সত্য বলিয়। বৌদ্ধ-সাহিতো বিখ্যাত | সগরগ্র 
বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি এই চারিটা আর্য সত্যের উপর স্থাপিত । 0011975 
7১911 10100100870 0. 56. দেখুন । 


২৪ সৌম্দরনন্দ কাব্য 


অনিবর্তনীয়, শ্রেষ্ঠ ত্রিপরিবর্তের১ কথ! ও প্ঘবাদশ নিয়তবিকল্প”ং 
বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া সর্ববপ্রথমে কৌগ্ডিনগোত্রীয়কে শিক্ষা 
দিলেন। 

১৪। তিনি অগাধ দোষসাগর স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন 
এবং অপর লোককেও উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, যে দোষসাগরের 
জল প্রতারণা, মনোব্যথা, জলজন্তু, ক্রোধ, মণ্ততা, ও ভয় তরঙ্গ । 

১৫। তিনি কাশী, গয়া ও গিরিব্রজে (রাজগৃহে ) লোক- 
দিগকে শিক্ষা দিয়া পরমকরুণাতৎ্পরতাহেতু অনুগ্রহ-কামনায় 
পৈতৃক নগরেও ( কপিলবাস্ততেও ) গমন করিয়াছিলেন । 


১৬1 সূর্য্য যেমন অন্ধকার বিনাশ করেন সেইরূপ বিবিধ- 
মার্গে গতিশীল বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের অজ্ঞান সূর্যের ম্যায় 
তেজন্বী গৌতম সর্ববার্থসিদ্ধ ন্ট করিয়াছিলেন । 

১৭। সর্ববশুভা শ্রয় ও পূর্ববপরিচিত কপিলবাস্তরতে আসিয়া 
সর্ববার্থসিদ্ধ নিস্পৃহতা' হেতু সাধারণ বন যেরূপ মনে করিতেন 


১। অনিত্য, তঃখ, অনাত্মন-__ত্রিলক্ষণ। 

২। প্রতিতাসমুপ্লাদ--ইছার বিশেষ ব্যাথার জন্ত 197) সাছেবের 
1180081 06 17018%0 130001)187) (0). 47.) দেখুন । ৮116 01)117678 
চ9]1 10100100817, 91061006 13851055 119570] 01 1300010191, 790. 
189, 4090, ড180001)10095228, ড০]. 11. 01881). 17. 

৩। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ, যথা, অভ্তাতকগুণ্য, তদ্দির়, অদ্সজি, 
মহানাম এবং বন্ধ। 106 17875) 16368 (5. 3. 0990 26 


70. 90. রা না রা গা এড 8৭. ০ 
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জতিন্থন্দর উপবনগুলিকেও সেইরূপ ভাবিতে লাগিলেন 
€ উহা অধিক আসক্তির বস্তু মনে করিলেন না )। 

১৮। স্বদেশে স্বঙ্গন হুইয়াও সংবতমতি আত্মাধীশ্বর বুদ্ধদেব 
জনেকবিধ ভয়জনক প্রিয়বস্তরও প্রতি গ্রহ করেন নাই। 


১৯। কেহ পুজা করিলে তিনি হ্যাস্বিত হইতেন না, ব! 
কেহ অবজ্ঞা করিলে দুঃখিত হইতেন না। অসি ও চন্দন এবং 
স্থখ ও দুঃখে দৃঢ়চিন্ত সর্ববার্থসিদ্ধের বিকার ছিল ন|। 

২০। পরে রাজ! যখন জানিলেন যে তদীয় পুজ তথাগত 
(বুদ্ধ) নগরে আসিয়াছেন, তখন অল্পমাত্র অশ্ব সমভিব্যাহারে 
পুজ্র-দর্শন-কামনায় সত্বর গমন করিলেন। 

২১। স্থগত রাজ। শুদ্ধোদনকে সেই প্রকারে আগত 
দেখিনা এবং অধীরতাবশতঃ অবশিষ্ট জনসমুহকে সাশ্রুনেত্র 
দেখিয়! তাহাদের শিক্ষা! দ্রিবার জন্য গগনে উত্থিত হইলেন । 

২২। তিনি পৃথিবীর ন্যায় আকাশেও বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। উপবেশন করিলেন, আবার দীড়াইলেন, দৃঢ়চিত্ত 
সর্ববার্থসিদ্ধ তথায় শয়ন করিতে বাসনা করিলেন এবং একবার 
বহুরূপ ধারণ করিলেন, আবার পূর্ব একরূপ হুইলেন। 

২৩। (তিনি) ক্ষিতির ম্যায় সলিলে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন, জলের ন্যায় পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, মেঘের 
ম্যায় আকাশে বর্ষা করিতে লাগিলেন, আবার উজ্জ্বল হইয়া 
সূর্যের ন্যায় আকাশে দৃষ্টিগোচর হইলেন । 

২৪। একই সময়ে অগ্নির ন্যায় প্রম্বলিত হইয়া এবং মেঘের 
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ম্যায় জল বর্ষা করিয়! তপ্ত কাঞ্চনের শ্যায় প্রভায় সন্থ্যাপ্রদীপ্ত 
মেঘের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । 

২৫। রাজা স্বর্ণ ও মপিজাল-পরিবেছিত ধ্বজের ন্যায় 
তীহাকে দর্শন করিয়া অতুল প্রীতি লাভ করিলেন এবং জনসমুহু 
নত হইয়। তীহার প্রতি সম্মান দেখাইল । 

২৬। পরে রাজা ও পৌরজনকে খদ্ধি-সম্পদের পাত্র 
দেখিয়া তগুফলে তীহাদিগকে সেই বিনায়ক ধন্ম ও বিনয় 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । 


২৭। পরে নৃপতি প্রথমে মোক্ষ ও ধর্বিষয়ে সিদ্ধ 
ব্যক্তির ফল লাভ করিলেন; সর্ববার্থসিদ্ধ মুনির নিকট অতুল ধর্ম 
শিক্ষা করিয়া প্রত হইয়া গুরুর ন্যায় তাহাকে নমস্কার 
করিলেন। 

২৮। পরে বৃষগণ যেমন অনল-ভয়ে ছুটিয়া পলায় সেইরূপ 
জরা-মরণার্ডি-ভয়ে ভীত হইয়া নিম্মলচিত্ত কৃতী শাক্যবংশীয় 
ব্যক্তিগণ প্রব্রজ্য গ্রহণ করিলেন । 


২৯। যাহারা পুক্র পিতা ও মাতার দিকে চাহিয়া গৃহ 
পরিত্যাগ করিতে পারিল না তাহারাও একাগ্রচিত্তে মরণকাল 
পর্যন্ত নিয়মবিধি রক্ষ। করিতে লাগিল । 

৩০। যাহার জীবহত্যাই জীবিকা এমন ব্যক্তিও অল্লমাত্র 
প্রাণীর হিংসা! করিত না। বিপুলগুণসম্পন্ন সগুকুলজাত সদয় 
ব্যক্তি যে তদীয় উপাসনায় অনুরাগী থাকিয়া প্রাণীর হিংসা 
করিত না এ বিষয়ে আর অধিক কি ? 
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৩১। প্রচুরউদ্ভমশীল ব্যক্তি ধনহীন ও পর-পরিভবে 
অসহিষুঃ হইয়াও অন্য বিভব অপহরণ করিত না, অন্যের বিভবকে 
ভুজঙগের ন্যায় স্পর্শ করিতে ভয় পাইত | 


৩২। লোক ধনী তরুণ এবং বিষয়ে চঞ্চলেন্দ্িয় হইয়াও 
পরদার গমন করিত না, পরবনিতাকে অগ্নির শ্যায় মনে 
করিত । 

৩৩ | কেহ মিথ্যা কথ! বলিত না, সত্য হইলেও অপ্রিয় 
কথ] বলিত না, কোমল এমন অহিত কথা কহিত না, পৈশুন্যাশন্য 
এইরূপ হিতকর কথ! বলিত। 

৩৪। লোভী হইয়াও পরধনে কখন কেহ মানসিক লোভ 
করিত না। সজ্জন ব্যক্তি কামস্থখকে অস্ত্রখ বিবেচনা! করিয়। 
তদ্বিষয়ে তৃপ্তব থাকিতেন। 

৩৫। কোনও লোক সদয়ত! হেতু পরের বিনাশের কথা 
মনেও স্থান দিত না। তথায় লোকসমুহ পরস্পর পরস্পরকে 
মাত| পিতা! পুঞ্জ ও বন্ধুর তুল্য মনে করিত। 

৩৬। কর্ম্মফল পূর্ব্বেও হইয়াছে, এখনও হইতেছে এবং 
ভবিষ্ততে পরকালেও হইবে, লোকের গতি নিশ্চিত আছে-_ 
এইরূপ সাধু দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল । 


৩৭1 গুণশৃন্য অপকৃষ্ট এই কলিকালেও মুনি সর্ববার্থসিদ্ধের 
আশ্রয়ে লোক উৎকৃষ্ট দশবিধ কর্ম দ্বার উক্তরূপে বিহার 
করিত। 
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৩৮। এ-সকল গুণ থাকায় কেহই সাংসারিক উপপস্তির 
স্থখ কামনা করিত না। সমস্ত সংসারকে অমঙগলকর জানিয়! 
মোক্ষের জন্য সকলে চেষ্টা করিত,_ জন্মের জন্য নহে। 

৩৯। পরমপরিশু্বদৃষ্টি বছ সংশয়হীন গৃহস্থ “কেন” এই 
কথ! জিজ্ঞাস] না করিয়া সেই আ্োতেই গা ভাসাইয়া 
দিয়াছিলেন। ( সন্তবশুণ বিস্তারের দ্বার ) অপার রজোগুণের 
ল্ষীণতা সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

৪০। যেব্যক্তি বিভব সদৃশ বিষম বিষয়ে বর্তমান ছিল 
সে ব্যক্তিও ত্যাগ বিনয় ও নিয়মে রত থাকিত, স্পথ হইতে 
বিচলিত হইত ন! । 

৪১। নিজ হইতে, পর হইতে বা দৈব হইতে কোনও রূপ 
ভীতি উপস্থিত হইত না৷ । সত্যযুগে রাজা মনুর অধিকারে 
যেমন সখ ও স্থৃভিক্ষগুণে প্রজাগণের হর্ষ অব্যাহত থাকিত 
তথায়ও সেইরূপ ছিল। 

৪২। মোক্ষোপদেশার্থ বীতরাগ মহধি তথায় মঙলার্থ 
বর্তমান থাকায় সেই কপিলবাস্তনগর কুরু রঘ.ও পুরুর নগরের 
হ্যায় আনন্দিত নিরাময় ও আপতশুন্থ হইয়াছিল । 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত 


চতুর্থ সর্ 


ভার্য্যাধাচিতক 
স্ত্রীর নিকট প্রার্থন। 


১। কপিলবাস্ত নগরে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব ধশ্মোপদেশ প্রদান 
করিতে লাগিলেন । তীহার জ্ঞাতিগণ (তাহার উপদিষ্ট ) 
ধর্মের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কিন্তু নন্দ 
কামের বশীভূত হইয়া প্রিয়ার সহিত প্রাসাদেই বিহার করিতে 
লাগিলেন । 

২। চক্রবাক যেরূপ চক্রবাকীর সহিত মিলিত হয় সেইরূপ 
প্রিয়ার উপযুক্ত নন্দ প্রিয়ার সহিত মিলিত হুইয় শ্রমণ কিংবা 
ইন্দ্র কাহারও বিষয় চিন্তা করিতেন না। যেন এইরূপ অবস্থার 
জন্যই তিনি পূর্বের ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন । 

৩। ( নন্দপ্রিয়ার ) তিনটী নাম ছিল। রূপ ও সৌন্দর্যোর 
জন্য তাহার নাম ছিল স্থন্দরী। শুদ্ধত্য ও গর্বব ছিল বলিয়া 
লোকে ত্তীহার নাম রাখিয়াছিল মানিনী। দীপ্তি ও মানের 
জন্য লোকে তাহাকে ভামিনী বলিত। 

৪1 হাস্য-রূপ হংস, নেত্ররূপ ভ্রমর ও পীনস্তন-রূপ উন্নত 
পল্প সবার! অলংকৃতা সেই হ্ুন্দরী-রূপ পদ্মিনী নন্দ-রূপ সুষ্যের 
স্বগুহে উদয়ে অত্যন্ত শোভাযুক্তা হইয়াছিলেন। 
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৫। সেই সময়ে পৃথিবীতে অত্যন্ত মনোহর রূপ ও রূপের 
অনুরূপ কাধ্য দ্বার! “সুন্দরী* স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধানা, ও “নন্দ 
পুরুষ-গণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। 

৬। বিধাতা যেন নন্দসচাঁরিণী দেবতার ন্যায় নন্দপ্রিয়। 
ও বংশের আনন্দবর্ধন নন্দকে মানবদিগের উপরে ও দেবতা- 
দিগের নীচে (অর্থাৎ মানব ও দেবের মধ্স্থলে ) স্ৃষ্ঠি 
করিয়াছিলেন । 

৭। ন্ুন্বরী যদি নন্দকে অথব| নন্দ যদি ঘুসেই নতভ্র 
সুন্দরীকে লাভ (বিবাহ) না করিতেন তাহা হইলে চন্দ্রহীন 
রাত্রি এবং রাত্রিহীন চন্দ্রের তুল্য সেই প্রণয়িযুগল শোভা 
পাইতেন ন|। 

৮। কন্দর্প ও রতির লক্ষ্যভৃত, প্রমোদ ও আনন্দের 
আবাসস্থল, হয ও তুষ্টির পাত্র সেই মদান্ধ প্রশয়িযুগল পরস্পর 
' পরস্পরের সহিত ক্রীড়া করিতেন । 4 

৯। সেই প্রণয়িযুগলের নয়ন পরস্পরকে দেখিবার জন্য 
তগপর থাকিত। তাহাদের চিত্ত পরম্পর কথ! বলিবার জঙ্য 
উৎসুক থাকিত। পরস্পর আলিজন দ্বার একের অঙগরাগ 
অন্যের অঙ্গে লাগিত। তাহারা একজন অন্যের (মন ) হরণ 
করিলেন। 

১০। পর্বত-নিবরিস্থ ভাবানুরক্ত কিক্গর-কিন্নরীর ম্যায় 
উভয়ে সৌন্দধ্যে পরস্পরকে তির্কত করিয়া জ্রীড়। করিতেন ও 
শোভিত হইতেন। 
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১১। তাহার! পরস্পরের অনুরাগ বর্ধন করিয়া পরস্পর 
ক্রীড়। করিতেন। ক্লান্তি অবসানে পুনরায় আকাঙক্ষা-বলে 
বিলাসের সহিত পরস্পর পরস্পরকে প্রমত্ত করিতেন। 

১২। প্রিয়াকে সেবা করিবার ইচ্ছ! করিয়াই নন্দ তাহাকে 
ভূষিত করিতেন, গুদ্ধি সম্পাদনের জন্য নহে। নিজের 
রূপের দ্বার! বিভূষিত হুইয়াই নন্দপ্রিয়া অলহ্করণেরও অলঙ্কার 
ছিলেন। | 

১৩। সুন্দরী নন্দের হস্তে একখানি দর্পণ দিয়া বলিলেন-__ 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি (মবগনাভি চন্দনাদি দ্বার ) বদন বিচিত্র 
না করি ততক্ষণ এই দর্পণখানি আমার সম্মুখে ধারণ কর। 
নন্দও সেইখানি ধারণ করিয়াছিলেন । 

১৪। তখন ভর্তার শ্মশ্রু নিরূপণ করিতে করিতে স্মন্দরী 
নিজের মুখে সেইরূপ শ্মশ্রু চিত্রিত করিতে লাগিলেন। নন্দ 
নিশ্বাসবায়ু দ্বারা দর্পণখানিকে দোবধুক্ত করিয়। তাহার চেফ্ট। 
ব্যর্থ করিয়াছিলেন। 

১৫। ম্ুন্দরী নন্দের স্থুললিত শঠতা দেখিয়া মনে মনে 
হাসিলেন। কিন্তু বাহ্তঃ রুষ্ট রইয়া তাহাকে কুটিল ভ্রকুটা 
প্রদর্শন করিলেন। 

১৬। মদে অলস বাম হস্ত দ্বারা সুন্দরী নন্দের ক্কহ্ধে 
কর্ণোপল নিক্ষেপ করিলেন। অর্ধনিমীলিতনয়ন নদ্দের 
মুখপ্রদেশে সেই পত্রাঙ্গুলি কম্পিত করিলেন। 

১৭। তখন নন্দ ভয়ে প্রিয়ার চঞ্চলনুপুরপীডিত নখপ্রভা 
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স্বা। অধিকতর শোভিত অঙ্গুলিযুক্ত ও নলিনোপমে চরণে নত 
হইলেন। 

১৮। পুষ্পভারহেতু বায়ু হ্বার! স্বর্ণ বেদীতে নত নাগ- 
বৃক্ষের ম্যায় প্রিয়ার প্রিয়কারী নন্দ পুষ্পশোভিত মস্তক নত 
করিয়া শোভা পাইলেন। 

১৯। তখন স্বন্দরী তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া! উঠীইলেন। 
তাহার হারযষ্ি স্তনের উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহার 
কুগুল বক্রভাবে ছুলিতে লাগিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন_- 
“কেমন হইয়াছে ?” 

২০। তারপর দর্পণধারী পতির মুখে বারংবার দৃষ্টিপাত 
করিয়! স্মন্দরী তমালপত্রার্উতল গগুস্থলে “বিশেষক' রচনা 
করিলেন । 

২১। তখন ত্রাহার তমালপত্রযুক্ত রক্তিমাধরোষ্ঠ চিকুরায়- 
তাক্ষ মুখমগডল রক্তবর্ণ, ভ্রমরধুক্ত, সশৈবল পল্সের ন্যায় শোভা 
পাইতেছিল। 

২২। নন্দ তখন প্রসাধনক্রিয়ার সাক্ষিভূভ দর্পণ সাদরে 
ধারণ করিয়। বিশেষক দর্শনের জন্ বক্রদৃষ্টিতে প্রিয়ার হৃন্মর 
মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । 

২৩। তাহার কুগুল দ্বারা বিশেষকের প্রাস্তদেশ লুপ্ত 
হইতেছিল। কারগুব (হুংস )-ব্লিষ অরবিন্দের ম্যায় তাহার 
সেই মুখের দিকে চাহিতে চাছিতে নন্দ পুনর্ববার প্রিয়ার আনন্দ- 
বর্ধন করিতেছিলেন । 
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২৪। বিমানকল্প সপ্ততলগৃহের মধ্যে নন্দ এইরূপে 
আন্ন্দ করিতেছিলেন। এদিকে ভিক্ষাকালে তথাগত সেই 
গুহে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন। 

২৫। তিনি ভ্রাতার গ্ৃহেও অপর গৃহের মত অধোমুখ 
এবং প্রণয়বিহীন হইয়াই রহিলেন। অনস্তর ভৃত্যগণের 
অনবধানে ভিক্ষা না পাইয়াই সেই গৃহ হইতে ফিরিয়া 
গেলেন । 

১৬। দাসীগণের মধ্যে কেত কেহ অন্ত্রবিলেপন পেষণ 
করিতেছিল ; কেহ বস্ত্র গন্ধযুক্ত করিতেছিল ; কেহ বা স্নানের 
আয়োজন করিতেছিল ; কেহ বা সুগন্ধি পুষ্পমাল্য রচনা! 
করিতেছিল। 

২৭। সেই গৃহে গৃহন্বামীর ক্রীডান্থুরূপ শোভনকাধ্য- 
কারিণী যুবতী দ্রাসীগণ সেইজন্য বৃদ্ধকে দেখিতে পায় নাই । 
অথবা বুদ্ধেরই এরূপ ইচ্ছা ছিল । 

২৮। কোনও যুবতী সেই প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়! 
চাহিয়াছিল। সে মেঘমধ্য হইতে সুধ্যের ম্যায় বহির্গমনরত 
স্ুগতকে দেখিল । 

২৯। সেগ্ুহস্ামীর গৌরব ও নিজের ভক্তি ও অহতের 
আঙ্চনা হেতু নন্দের নিকট বলিবার জন্য উপস্থিত হইল। 
নন্দের আজ্ঞ। পাইয়া তাহা বলিল। 

৩০। ভগবান্‌ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের গৃহে গ্রবেশ 
করিয়াছিলেন । ভিক্ষা, বাক্য অথবা আসন না৷ পাইয়া, শুন 
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অরণ্য হইতে যেরূপ ফিরিয়া বান সেরূপ আমাদের গৃহ হইতে 
ফিরিয়া যাইতেছেন | | 

৩১। মহধির গৃহাগমন এবং সকার না৷ পাইয়া! গমনের 
কথা শুনিয়া অনিলকম্পিত কল্পক্রমের ভুলা বিচিত্র-আভরণ- 
বসন-ও-মালাধারী তিনি কম্পিত হইনলন | 

৩২। তণপরে মস্তকে পদ্মসদৃশ অগ্রলি ধারণ করিয়া 
ভার্ধযার নিকট গমন প্রার্থনা করিয়া বলিলেন- আমি 
গুরুকে প্রণাম করিতে যাইব । আমাকে অনুগ্রশ্পপৃব্বক 
অনুমতি দাও । 

৩৩। বাতসঞ্চালিত লতার ন্যায় কাপিতে কাপিতে 
শালবৃক্ষ সদৃশ তাহাকে অ্ুন্দরী আালিক্গন করিলেন। অশ্রপ্ন হ- 
নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া দীর্থনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
বলিলেন £-_ 

৩৪। তুমি গুরুকে দেখিতে ইচ্ছা! করিয়াছ। আমি 
তোমার ধশ্মপীড়া করিতে পারি না। আধ্যপুত্র, তুমি যাও » 
কিন্ত বিশেষক শু হইবার পুর্ধ্বেই শীস্ত্র ফিরিয়া আসিবে। 

৩৫। তুমি যদি বিলম্ব কর তোমার প্রতি ভীষণ 
দগ্ডবিধান করিব। শয়িত তোমাকে পুনঃ পুনঃ কুচযুগল দ্বারা 
বিবোধিত করিব কিন্তু চালিত করিব না। 

৩৬। কিন্তু যদি বিশেষক 'শুক্ধ হইবার পূর্ব্বেই ফিরিয়া 
আইস তাহা হইলে আর্দ্রবিলেপনযুক্ত ভূষণবিহীন হস্তদ্বয় দ্বারা 
(তোমাকে আলিঙ্গন করিব। 
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৩৭। সুন্দরী কর্তৃক মধুরক্ে এরূপ কথিত ও নিপীড়িত 
হইয়া নন্দ বলিলেন__হে চণ্ডি, তাহাই হইবে । গুরুর দূরে 
গমনের পুর্বে আমাকে ছাড়িয়া দাও । 

৩৮। তখন সুন্দরী যে ভুজ দ্বারা স্তনে চন্দন লেপন 
করিয়াছেন সেই হস্তের বন্ধন হইতে (ম্বামীকে) যুক্ত করিলেন; 
কিন্ত মন হইতে মুক্ত করিলেন না । নন্দ তখন বিলাশ-বেশ 
ত্যাগ করিয়। ততকাল-যোগ্য বেশ ধারণ করিলেন । 

৩৯। (নুন্দরী) গননরত স্বামীকে ধ্যানশুন্ত নিশ্চল নয়নে 
ধ্যান করিতে লাগিলেন- ভ্রান্তমুখী ম্বগী যেরূপ উন্নত কর্ণে 
তিণ-গ্রহণ ত্যাগ করিয়া ভ্রান্ত মুগকে ধ্যান করে। 

৪০। নন্বও মুনিকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়। তাহার 
দিকে চাহিতে চাহিতে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন-__-করী 
যেরূপ বিলামশীল করেণুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে 
চলিয়া যায়। 

১১। এক হস্ত দ্বারা জলপান করিয়া লোক যেরূপ তৃপ্ত 
হয় না, নন্দও সেরূপ পব্বতের উজ্জ্বল গুহার মত কৃশোদরী 
পীনস্তনী পীনোর সুন্দরীর প্রতি তিষ্যগ, লোচনে দৃষ্টিপাত 
করিয়। তৃপ্ত হন নাই । 

৪২1 একদিকে বুদ্ধের প্রতি ভক্তি তাহাকে আকর্ষণ 
করিতেছিল, অপর দিকে ভার্য্যার প্রতি অন্ুরাগও তাহাকে 
আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিছুই স্থির করিতে না 
পারিয়া নদীতরঙ্গে সম্ভরণশীল রাজহংসের ন্যায় নন্দ 


৩৬ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


গমনও করিতে পারিলেন না, সেখানে অবস্থানও করিতে 
পারিলেন না। 

১৩। একবার সুন্দরীর দৃষ্টিবহিভূ্ত হইয়া নন্দ সেই 
প্রাসাদ হইতে তাড়াতাড়ি অবতরণ করিলেন । পুনরায় 
নৃপুর-শব্দ শুনিতে পাইয়া হৃদয়ে গৃহীত হইয়া বিলম্ব করিতে 
লাগিলেন । 

3৪। (নন্দ) কামরাগে রুদ্ধগতি ও ধন্মরাগে আকুষ্ট 
হইয়া অআ্োতের বিপরীত দিকে গমনশীল নৌকার মত অতি 
কষ্টে আগ্রামর হইতে লাগিলেন । 

4৫1 গুরু চলিয়া না যান এবং আর্রবিশেধকা বিশেষক- 
প্রিয় প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিতে হইবে এই ভাবিয়া নন্দ 
দীত্ঘতম পদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করি।লন । 

৬। নঅনন্তর নন্দ পথে সম্মুখে সম্মানত্যাগী, পিতৃনগরে ও 
মভিমানশুন্য, বিলম্বকারী, অন্গগমনকালে ইন্দ্রধবজ সদৃশ 
পুজনীয়, দশ বলযুক্ত* বুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন । 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত । 
১। বুদ্ধদেবের দশটা বল ছিল বলিয়! তাহাকে দ্শবলযুক্ত বল! হয়। 


এই দশটা বল সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। করিতে হইলে 1011) সাঞ্ছেবের 
118008] 01 1199150 30001)151) (1), 62) দেখ] উচিত। বলশবের 


ভাষ্যাযাচিত্ক ৩৭ 


১ ক ০০০ শা উপ | পদ পপ শী পার 


অর্থ শক্তি । 1001) সাহেণের মতেও বল শবের অর্থ 40109 ০: 
[7৮৮1 সংযুক্ত নিকায়ের অর্থকথা সারথপকাসিনী দেখুন। 
দশবলবুক্ত বুদ্ধ-ভগবান বুদ্ধদে বকে দশবলযুক্ত বল! হয়, কারণ তাহার 
দশটা বল ছিল £-_ 
(১) ঠানঞ্চ ঠানতে। অঠানঞ্চ অ ঠানতো| জাননং 
(হেতু বা অন্তু স্থন্ধে জ্ঞান) 
(২) অতীতান্থগত পচ্চ পল্লানং কম্ম সমাদানানং 
ঠানসে। চেতুদে। বথাভূত জাননং 
( অতাত, ভবিষাৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে জ্ঞান ) 
(৩) সব্বখগামিনী পটীপর্দ জাননং 
( সর্বত্র পরিচালন মার্গ ) 
(৪/ অনেক ধাতু নানা ধাতু লোক জাননং 
( বিভিন্ন শ্বভারের (প্রকৃতির) লোকজাননং ) 
(৫) পরসধ্থানং নানাধিমুত্তিকথা জাননং 
( অপর প্রাণিগণের নানাপ্রকার অভিপ্রায়) 
(৬) তেসংয়েব ইন্ছিয় পরোপরিবন্তি জাননং 
( পর প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জ্ঞান ) 
(৭) ঝানবিমোকথ সমাধি সমাপত্তিনং সংকিলেসবোদানবুঠান জাননং 
(ধ্যান বিমোক্ষ সমাধি এবং সমাপত্তির মল পরিনুদ্ধি এবং তাহ 
হইতে উত্থান সম্বন্ধে জান) 
(৮) পুব্বেনিবাস জাননং 
(পূর্ব জন্ম শ্মরণক্ষমত] ) 
(৯) সত্তানং চৃতুলপাত জাননং 
( প্রাণিগণের জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান ) 
(১০) আসবক্ষয় জাননং 
[171879-4 000080980097 [38087)09300201) 91101081986 12010100 
1). 279.] 


পঞ্চম সর্গ 


নন্দ প্রব্রাজন 


১। অনন্তর নিজ নিজ সমৃদ্ধি অনুসারে সজ্জিত শাক- 
বংশীয়গণ অশ্ব রথ ও হস্তী হইতে অবতরণ করির়া মহামুনি 
বুদ্ধের প্রতি ভক্তিভরে প্রণাম করিল, এবং বিশাল বিপণি 
হইতে বণিকৃগণ তাহাকে প্রণতি করিল। 

২। কেহ বা প্রণাম করিয়া কিছুকাল অন্কুগমন করিল : 
কেহ বা প্রণাম করিয়া কাধ্যবশে চলিয়া গেল। কেহ বা! 
হাত জোড় করিয়া তদীয় দর্শনে আগ্রহান্বিতভাবে নিজ 
বাসস্থানে অবস্থিতি করিয়াছিল । 

৩। বুদ্ধদেব সেই রাজপথে জনগণ কর্তৃক স্তত হইয়া 
বর্ধাকালীন নদীর ক্রোতের ন্যায় প্রবল ভক্তিমান্‌ জনশ্রেণীর 
মধ্যে অতি কষ্টে প্রবেশ করিতেছিলেন । 

৪। অনন্তর পথে মিলিত জনসমূহ কর্তক পৃজিত ভথা- 
গতের নিকটে (অত্যন্ত জনতা! বশতঃ) যাইতে না পারিয়। 
নন্দ তাহাকে নমস্কার করিতে পারিলেন না। কিন্তু গুরুর 
সেই মহিমায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। 

৫। বুদ্ধদেব পথে জনসঙ্গ বর্জনের জন্য এবং অন্যমতি 
ব্যক্তির ভক্তি রক্ষা করিবার জন্য ও গৃহাসক্ত নন্দকে আকর্ষণ 
করিবার জন্য অপর পথ অবলম্বন করিলেন । 


নন্দ প্রত্রাজন ৩৯ 


৬। পরে সম্মার্গবিৎ বিশুদ্ধচিত্ত (বুদ্ধ) নির্জন পথে 
চলিতে লাগিলেন । এবং নন্দ অগ্রসর হইয়া শ্রেষ্ঠ ও ত্যক্ত- 
সকলানন্দ তাহাকে প্রণাম করিলেন । 

৭ নন্দ ধীর গতিতে যাইতে যাইতে গললগ্ীকতবাস ও 
কৃতাঞ্জলি হইয়া অধ্ধকায় নত করিয়া উদ্ধনেত্রে বুদ্ধকে গদ্গদ- 
ভাবে ইহ! বলিতে লাগিলেন £__ 

৮। আমি প্রাসাদে থাকিয়া শুনিতে গাইলাম ভগবান 
অনুগ্রহ দেখাইবার জন্ত আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
অতএব আমি গ্রহের প্রকোষ্ঠের প্রতি দ্বেষবশতঃ আপনার 
সমীপে সত্বর উপনীত হইয়াছি। 

৯। অভএব হে সাধুপ্রির ভিক্ষুশ্রেষ্ঠঠ আমার সস্তোষের 
জন্য আপনি তথায় ( আমার গৃহে ) ভিক্ষা গ্রহণ করুন। 
এ দেখুন, সূর্যাদেব নভোমগ্ডলের মধ্যভাগে যাইতে উদ্যত 
হইয়! মধ্যাহুকাল বুঝাইতেছেন। 

১০। পরে স্নেহভরে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
প্রণয়সহকারে যখন নন্দ বুদ্ধদেবকে এঁ কথা বলিলেন, তখন 
বুদ্ধদেব এমন একটা নিমিত্ত উৎপাদন করিলেন যাহাতে 
আহারের বিবয়ে নন্দের জ্ঞান না হয়। 

১১। তারপর নন্দ বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিয়। গৃহ প্রত্যা- 
বর্তন করিতে মনস্থ করিলেন । পদন্মপলাশনেত্র ভগবান বুদ্ধ 
তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে পাত্র প্রদান 
করিলেন। 


৪০ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


১১ । মন্দ সংযতভাবে পদ্মতুল্য চাপগ্রহণসমর্থ করদছে 
করগতে ফলপ্রদ অপ্রতিম সংৎপাত্র বুদ্ধের সেই পাত্রটী গ্রহণ 
করিলেন । 

১৩। যখন নন্দ টি বুদ্ধদেব ফিরিয়া অন্থামনস্কত। 
ধারণ করিয়াছেন, তাহার দিকে আর বৃদ্ধদেবের বিশেষ লক্ষ্য 
নাই, পাত্রটী ভন্তে করিয়াই মুনির দিকে দেখিতে দেখিতে 
পথ হইতে গভে গননের জন্য অপশ্কহ হইলেন । 

১৪। পাত্র তস্তে করিয়াই যখন নন্দ ভার্যাঁর প্রতি 
অনুরাগ হেতু গৃহে যাইবার ইচ্ড! করিতেছিলেন, তখন মুনি 
বুদ্ধ তাহার রর আবরণ করিয়া তাহাকে মোহিত করিলেন । 

১৫। মুনি ভাহার ( নন্দের ) মৃছু জ্ঞীন, তীব্র-করলেশরজ; 
ও ক্লেশাকুল বিষয় সকল দেখিয়া এনং তাহাতে মোক্ষের বীজ 
নিহিত আছে দেখিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিলেন । 

১৬। তিনি দেখিলেন যে দ্বিবিধ সংক্রেশ পক্ষ ও দ্বিব্িধ 
অবদান পক্ষ (সৎকার )। যাহার তর্কশক্তি প্রবল তাহার 
পক্ষে আত্মাশ্রয় ও যাহার বিশ্বাস অধিক তাহার পক্ষে 
বাস্ভাশ্রয় ( পরের আশ্রয় গ্রহণ কর! কর্তবা )। 

১৭। যাহার হেতুবল অধিক তাহাকে একটু উদ্বোধ 
করিয়া দিলেই অনায়াসে তাহার মুক্তি হয়; কিন্ত পরের 

| পরিচালিত ( অর্থাৎ স্বীয় বিবেক যাহার 
তেমন প্রবল নহে) তাহারা পরকে আশ্রয় করিয়া অতি 


প্রযত্বে মুক্তিলাভ করে। 


নন্দ প্রত্রাজন ৪৬ 


১৮1 নন্দ পরের প্রত্যয়ে প্রত্যয়বান বলিয়া যখন যাহা 
আশ্রয় করিতেন তখনই তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন ; 
এইজন্য মুনি ভাহার প্রতি স্সেহ হেতু উদ্ধারের ইচ্ছায় যন্তু 
করিতে লাগিলেন । 

১৯। নন্দ অগত্য। দ্ুঃখসহকারে গুরুর ( জোন্ষভ্রাতার ) 
অন্ুগমন করিলেন । কিস্তু ভার্যার চঞ্চলনেত্রশৌভিত 
আর্ততিলকবিরাজিত মুখখানি তাহার মনে তইতে লাগিল । 

১০। পরে মুনি বুদ্ধ বসন্তমাসের ম্যায় মাল্যশোভিত 
নন্দকে ভ্ত্রীবিহারে বাধ! দিয়! জ্ঞানের ভূমি বুদ্ধবিহারে লইয়া 
শেলেন। 

১১। অতি দয়াশীল বুদ্ধদেব তাহার ( নন্দের ) দীনত। 
দর্শনে সদয় হইয়া! চক্রচিন্থিত করতল দ্বারা তদীয় মস্তক 
স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন £ 

১৯। হে সৌমা, যতক্ষণ হিংআ্রস্বভাব কৃতান্ত আসিয়া 
উপস্থিত ন1 হয়, ততক্ষণ শম বিষয়ে মনোযোগী হও । মৃতু 
সকল অবস্থাতেই সকলকে বিনাশ করিয় থাকে । 

২৩। সাধারণ কামন্ুখ স্বপ্নের তুল্য অসার, তাহ] হইতে 
চঞ্চল চিত্ত সংযত কর। বায়ুবীজিত অনল যেমন ঘ্বতে শাস্তি 
প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ কাম্যবস্ত্র ধা লোকের কখনও তৃপ্তি 
হয় না। 

২৪। সমস্ত ধন অপেক্ষা শ্রদ্ধাই উত্তম ধন, সমস্ত রস 
অপেক্ষা প্রজ্ঞাই উৎকৃষ্ট তৃপ্তিকর, সকল সুখ অপেক্ষা 
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অধ্যাত্ম আুখই প্রধান, সমস্ত রতি অপেক্ষা অবিদ্ভারতিই 
ছুঃখদায়ক | 

২৫। সকল বন্ধু অপেক্ষা! হিতবাক্যবাদী জনই উত্তম 
বন্ধু, সকল শ্রম অপেক্ষা ধন্মের জন্য শ্রমই উত্তম, প্রিয়াগণ 
অপেক্ষা ধন্মকাধ্য প্রশস্ত। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব অবলম্বনে 
ফল কি? 

২৬। অতএব ভয়-ক্রেশ-ও শোক-শুন্য, স্ায়ন্ত, পরের 
দ্বারা আহার্যা, নিশ্চিত, নিত্য, শিবময় শান্তিস্খ বরণ 
কর। অনর্থপূর্দণ ইন্দ্রিভোগা বিষয়ে আসক্ত হইয়! 
ফলকি? 

২৭। জগতে জরার তুল্য আর অশুদ্ধি নাই, ব্যাধির 
তুল্য লোকের আর অনর্থ নাই, মৃত্যর তুল্য আর পৃথিবীতে 
ভয় নাই। ঘে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত অসংষমী তাহাকে 
এই তিনটী ভোগ করিতে হয়। 

২৮। স্পেহের তুল্য বন্ধন নাই, তুষ্কার মত আর 
আকধণকারী মসোত নাই, বাসনাগ্সির ম্যায় আর অগ্নি 
নাই । এই তিনভী যদি তোমার না থাকে তবেই তোমার 
সুখ হইবে। 

১৯। প্রিয়জনের সহিত অবশ্য বিয়োগ হইবে, এবং 
সেইজন্য তোমাকেও শোক ভোগ করিতে হইবে । শোকবশতঃ 
উন্মন্তদশ। লাভ করিয়! রাজধি ও অন্ত ব্যক্তি ইনি বিচলিত 
হইয়াছেন জান। বায় । 
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৩০। অতএব তুমি বিবেকবম্ম পরিধান কর, তাহ। হইলে 
সংযমী তোমার শরীরে শোকবাণ প্রবেশ করিতে পারিবে 
না। এই সংসাররূপ মহৎ শুক্ষতৃণ দগ্ধ করিবার জন্য ( অর্থাৎ 
মুক্তির জন্য:) আত্মতৈজঃরূপ অল্প অগ্নি প্রজ্ঘলিত করিয়া 
তোল । 

৩১। যেমন বিষ নিবারণের উুঁধধ হাতে থাকিলে বিষ- 
বৈচ্ভকে তুজঙ্গ দংশন করে না, সেইরূপ মোহশূন্য ব্যক্তিকে 
শোকরূপ ভূজঙ্গম কখনও দংশন করে না। 

৩২। ঘেনন কোনও বীর বাক্তি বন্ম পরিধান করিয়। 
কাম্মুক ও অপর অস্ত্র লইয়। শক্রজয়ের ইচ্ছায় যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইলে তাহার কোনও ভয় থাকে না, সেইরূপ যে বাক্তি যোগ 
অবলম্বন করিরা তন্বভ্তানী হয় মৃত্যুকালে তাহার আর ভয় 
থাকে না। 

৩৩। সব্বভুতে দর়াধান্‌ বুদ্ধদেব নন্দকে এই-সকল কথা 
বলিলেন । নন্দ হৃদয়ে আবসন্ন হইয়াও মৌখিক উৎসাহ 
দেখাইয়। “ই তাহাই” বলিয়। স্বীকার করিয়া লইলেন । 

৩৪1 পরে মৈত্রানুরাগী মহবি দ্ধ প্রমাদ হইতে নন্দকে 
উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় তাহাকে শাস্ত্রোপদেশের যোগ্য 
মনে করিয়া বলিলেন, হে আনন্দ, ইহাকে প্রব্রজ্য। 
গ্রহণ করাও । 

৩৫। নন্দ একথা শুনিয়া যখন মনে মনে রোদন 
করিতেছেন এমন সময়ে বৈদেহমুনি বলিলেন, আগমন 


8৪ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


কর। কিন্ত নন্দ ধীর গতিতে উহার নিকট যাইয়। বলিলেন, 
আমি প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিব না। 

৩৬। বৈদেহমুনি নন্দের অভিপ্রায় শুনিয়া বুদ্ধের নিকট 
নিবেদন করিলেন । বুদ্ধদেব তাহার নিকট হইতে নন্দের 
ভাব জানিয়? পুনববার নন্দকে বলিতে লাগিলেন £-- 

৩৭। “হু সংযণিন, আমি তোগার অগ্রজ: আমি 
প্রত্রজা গ্রহণ করিবাছি এবং আনার অনুগামী হইয়! 
ভ্রাতৃগণ ও অপরাপর জ্ঞাতিগণ প্রত্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে। 
গুহস্থগণ সংযন আধলম্বন করিয়াছে । ইহা দেখিয়া হোমার 
চিন্তে জ্ঞানের উদ্রেক হইতেছে না| ভোমার কি হৃদয় নাই ? 

৩৮। ঘে পুর্ববর্তী রাজধিগণ হাসিতে হাসিতে ভোগ- 
লালসা! দূরে বজ্জন করিয়া শান্তি কামনায় বন আশ্রয় 
করিয়াছেন, ঈদৃশ নিকৃষ্ট বিষয় ভোগে আসক্ত হন নাই, 
উহাদের কথ। কি তুমি জান না? 

৩৯। মুমূষ্ুর্ ব্যক্তি যেমন উপদ্রবযুক্ত স্থান ত্যাগ করিতে 
চাহে না, সেইরূপ গৃস্থাবাসে পুনঃ পুনঃ দোষ দেখিয়া এবং 
তাগেব শুভ আলোচনা করিয়াও তুমি গৃহত্যাগ করিতে 
চাহিতেছ না । 

৪০। সার্থভরষ্ট বণিকের ন্যার ভুমি সংসারব্ূপ কান্তারে 
আসক্ত থাকায় কেন মঙ্গলময় পথে আরোহণ করিতে 
চাহিতেছ না? আমি তোমাকে সেইপাথে তুলিয়া দিতেছি, 
তথাপি তুমি তাহা হইতে ভরষ্ট হইতেছ। 
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৪১। সমস্ত গৃহ যখন দগ্ধ হইতে থাকে তখন মুর্খতা- 
বশতঃ গৃহ পরিত্যাগ না করিয়া তথায় শয়ান বাক্তির ন্যায়, 
অন্ঞ ব্যাক্তিই বাযধি ও জরারূপ শিখাুক্ত কালাগ্মি দ্বারা জগৎ 
জ্বলিতে থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করে না। 

৪১1 যেমন কোনও মত্ত ব্যক্তিকে বধের জন্য বধ্যভূমিতে 
লইয়া গেলে সেই ব্যক্তি হাস্য ও প্রলাপ করে, সেইরূপ পাশ 
হাস্তে কৃতাস্ত দণ্ডায়মান আছে বলিয়া বিপরীতবুদ্ধি অনবহিত 
ব্যক্তি শোচা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

৪৩। যখন রাজ ব1 গৃহস্থ সকলেই বন্ধু দারা প্রভৃতি 
পরিত্যাগ করিরা গমন করিয়াছে, করিবে ও করিতেছে, তখন 
মার অনিত্য প্রিয় বস্ত্র প্রতি অনুরাগ কেন ? 

8৪। যেখানে অন্ুরাগের বিষয় কিছুই দেখিতেছি না, 
সেখানে অন্য ভাব অর্থাৎ বিরাগ হইলে ছুখ হয় না। 
শতএব অনুরাগ কোথায়ও উপযুক্ত নহে (উচিত নহে )। 
যদি ভাহ! করিতে সমর্থ হও তাহা হইলে সেই দ্রবধোর অভাবে 
শোক হইবে না। 

৫1 হে সৌম্য, যদি তোমার হুঃখজাল উচ্ছেদ করিবার 
ইচ্ছা থাকে, তবে জগৎ নশ্বর, এবং এন্দ্রজালিক মায়ার ম্যায় 
চিত্তকে মিথ্য। বস্তুর উপদেশকে নিশ্চয় করিয়৷ প্রিয়া-নামক 
মোহজাল পরিত্যাগ কর। 

৭৬1| যে ভোজ্য বস্তু আপাততঃ অনিষ্টকর হইয়াও 
ভবিষ্াতে শুভফল দান করে তাহা, আপাততঃ স্বাছব হইয়াও 
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ভবিষ্যতে অহিত উত্পাদন করে এরূপ ভোজ্য দ্রব্য অপেক্ষা! 
উত্তম । এইজন্যই আমি আপাততঃ তোমার অপ্রিয় হইলেও 
মঙ্গলময় পবিত্র পথে তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি । 


৪৭। বালকের ধাত্রী যেমন লোষ্র গ্রহণ করিয়া আত্মপুট- 
প্রবিষ্ট লোষ্ট উদ্ধার করে, সেইরূপ আমি তোমার মঙ্গলের 
জন্য অনুরাগ-শল্য উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমাকে 
কর্কশ কথা বলিতেছি। 

৪৮ | নৈগ্া যেমন রোগাতর ব্যক্তিকে কষ্ট দিরাও তদীয় 
অনভিলফিত কটু ওষধ দান করে, সেইরূপ আমি ভবিষ্যতে 
শুভপ্রদ আপাতপ্রতিকুল এই বাক্য তোমার প্রতি অনুগ্রহ 
করিয় বলিয়াছি। 

৪৯। অতএব সময় থাকিতে, মৃত যতক্ষণ আসিয়া না 
পড়ে, যতক্ষণ যোগকাধ্যে বয়সের যোগ্যতা থাকে, ততক্ষণের 
মধ্যে নিজ শ্রেয় বিবয়ে বুদ্ধি যুক্ত কর। 

৫০। হিতৈষী পরম কারুণিক বিনায়ক এই কথ। বলিলে 
নন্দ বলিলেন, ভগবন্ঃ আমি তোমার আজ্ঞাক্রমে সমস্ত কার্য্য 
সম্পাদন করিব। 

৫১। পরে বৈদেহমুনি তাহাকে গ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন 
করিলেন এবং অশ্রপূর্ণনয়নে সেই (নন্দের ) ছত্রতুল্য মস্তকের 
কেশশোভা অপসারিত করিলেন [মস্তক মুগ্ডন করিয়া 
দিলেন ]। 
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৫২। পরে তাহার মস্তক মুগ্ডিত হইয়া! গেলে তাহার মুখে 
রোদন-শব্দ এবং বাম্পরাশি দেখা দিল; তখন তাহার মুখখানি 
বক্তরনালযুক্ত ব্র্ধাজলক্রিন্ন তড়াগস্থিত পদ্মের হ্যায় দেখা 
যাইতেছিল। 

*৫৩। অনস্তুর নন্দ পবিত্র কাষায় বস্ত্র ধারণ করিলেন, 
কিন্ত নবগৃহীত হস্তীর ন্ায় তাহার সচিস্তুভাব উপস্থিত হইল । 
কাবায়-বস্ত্র-শোভায় তাহাকে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অবসানে 
বালাতপরঞ্জিত পুর্ণচন্দ্রের ম্যায় দেখা যাইতেছিল। 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত 


বন্ত সর্গ 
ভার্য্যাবিলাপ 


১। পতি বুদ্ধভক্তি ছারা হৃত হইল । '্্রীতি (কোথায়) 
ভুলিয়া গেল। মন খারাপ হইল। তখন সেই প্রাসাদোপরি 
থাকিয়াও সেই সুন্দরী আর শোভা পাইলেন ন।। 

২। তিনি পতির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া! গবাক্ষদেশ 
পয়োধরহ্যুগল দ্বারা আক্রমণ করিয়া দ্বারের দিকে উন্মুখ 
হইয়া বক্রীকৃতকু গুল-মুখে হন্ম্যতল হইতে নত হইয়া দেখিতে 
লাগিলেন । 

৩। তাহার হার ছুলিতে লাগিল। তাহার যোর্তক 
কাপিতে লাগিল। তিনি সেই সপ্তভূমিক প্রাসাদ হইতে 
অবনত হইয়! শোভা পাইতে লাগিলেন । দেখা যাইতে 
লাগিল যেন কোন শ্রেষ্ঠা অগ্পর। আকাশ হইতে ত্রষ্ট প্রিয়ের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । 

৪। স্বামীকে অন্যাসক্ত আশঙ্কা করিয়া তাহার ললাট- 
প্রদেশ স্বেদযুক্ত হইল, দীর্ঘনিঃশ্বাস দ্বারা বিশেষক শু তইল। 
তাহার অক্ষিযুগল চিন্তায় নিশ্চল হইল । 

৫। অনেকক্ষণ এরূপ ভাবে অবস্থান করায় অুন্দরী পরি- 
শ্রাস্ত হইয়া পর্ধ্যস্কোপরি পতিত হইয়া বক্রভাবে শয়ন 
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করিলেন । তাহার হার ছড়াইয়! পড়িল। পাছক1 পদবদ্ধ 
'ছিল, পাদদেশের অর্ধ (শয্যা হইতে ) বিলম্বিত হইতেছিল । 

৬। অনন্তর কোনও রমণী অশ্রুপুর্ণনয়না ছঃখিতা 
তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা না করিয়া সহসা কাদিতে কাদিতে 
পাদর্দেশ দ্বারা প্রাসাদের সোপানতলে শব্দ করিল । 

৭। স্্ন্দরী তাহার সোপানতল-শব্দ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া পড়িলেন ঃ প্রিয়ের আগমন আশঙ্কা করিয়া! শ্রীতিযুক্ত 
হইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন । 

৮। সুন্দরী বলভীপুটস্ক পারাবতদিগকে নুপুরশব্দে 
ত্রাসিত করিয়া আনন্দে ভ্রষ্ট বসনের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই 
সোপানপহে অগ্রসর হইলেন । 

$৯। সেই রমণীকে তথায় দেখিয়। আশায় বঞ্চিত হইয়া 
দীর্থনি€শ্বাস গ্রহণ পুর্ধক (তিনি ) পুনরায় শয্যায় শয়ন 
করিলেন । শীতকালের আগমনে আকাশে চন্দ্র যেমন বিবর্ণ 
হইয়া শোভ। পায় না, ভাশার মুখ সেইরূপ বিবর্ণ হইয়া 
শোভাবিহীন হইল । 

১০। তিনি ভর্তার অদর্শনে দুঃখিত, কাম ও কোপে 
দহযামানা হস্ততলে মুখ স্যস্ত করিয়া উপবেশন পুব্বক শোক- 
রূপ-জল-বিশিষ্ট চিস্তারূপ নদী পার হইলেন (শোকে চিন্ত। 
করিতে লাগিলেন )। 

১১। পল্লবরাগবৎ ভাত্রবর্ণ হস্তোপরি ন্যস্ত তাহার পদ্ম- 

৪ 
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সদৃশ মুখমণ্ডল জলস্থিত ছায়াময় পদ্মের উপরে নত অন্য 
পদ্মের ন্যায় দেখাইতেছিল । 

১২। সুন্দরী স্ত্রীক্ষভাববশতঃ অনুরক্ত অভিমুখ এবং 
ধন্মাশ্রিত পতির বিষয়ে নানারূপ চিন্তা করিয়া বাস্তব বিষয় 
ন। জানিয়া সেই সেই বিষয় কল্পনা করিয়া বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । 

১৩। বিশেষক শু হইলার পৃবেরই আসিব এরূপ 
প্রতিজ্ঞ। করিয়া কি হেতু দয়িত প্রতিজ্ঞ আমার প্রিয় আজ 
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইলে ? 

১৪। ভুমি আধ্য, তুমি সাধুপ্রকৃতি, তোমার হৃদয় 
করুণায় পূর্ণ, তুমি আমাকে সব্বদা ভয় করিতে, তুমি অতিশয় 
দক্ষিণ, নিজের অন্ুরাগবিহ্ীনতা হেতু অথবা আমার নি 
তোমার এই অভূতপূর্ব বিকার কোথ। হইতে আসিল। 

১৫। রা প্রিয়ধর্তী আমার প্রিয়ের হৃদয় নিশ্চয়ই 
বিরক্ত হইয়াছে । যদ্দি তাহার অন্ুুরাঁগই থাকিত তাহ হইলে 
আমার চিত্তরক্ষী আমার প্রিয় কখনও না আসিয়া থাকিতে 
পারিত না । 

১৬। অথব! রূপ-৩-ভাব-বিশিষ্টা অপর কোনও রমণী 
দৃষ্ট হইয়াছে কি? সেই জন্যই কিসে মিথ্যা! সান্ত্বনা দিয়! 
সতী'অন্ুরক্ত। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! গিয়াছে ? 

১৭। বুদ্ধের প্রতি যে ভক্তির কথ। বলিয়াছিল তাহা 
বোধ হয় গমন করিবার ছল মাত্র । যদি মুনির প্রতি তাহার 
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ভক্তিই থাকিত তাহা হইলে উগ্র মৃত্যুর পরেই সে তাহাকে 
ভয় করিত। 

১৮। বিভূষণরত আমার পত্রাবলী রচনা! করিবার জন্য 
অনন্যচিত্তে আদর্শ ধারণ করিয়া, সে যদি অন্য কোনও রমণীর 
আদর্শ ধারণ করে তবে সেই চঞ্চল বন্ধুত্বকে নমস্কার । 

« ১৯1 যে সকল স্ত্রীলোক এইরূপ শোক পাইতে ইচ্ছা 
করে না, তাহারা যেন আমার মত পুরুষদিগকে বিশ্বাস করে 
না। কোথায় আমার প্রতি তাহার সেই পূর্ব অনুরাগ, আর 
কোথায়ই বা সাধারণের মত মুহুর্ত মধ্যে এরূপ পরিত্যাগ । 

২০। প্রিয়বিপ্রযুক্তা সুন্দরী প্রিয়ে অন্যরূপ আশঙ্কা 
করিয়া এইক্ূপ বলিতে লাগিলেন । সেই রমণী ভয়ে ভয়ে 
সেঈ গৃহে প্রবেশ করিয়। সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল £-_ 

১১। যুবা, শ্রিয়দর্শন, সৌভাগা-ভাগ্য এবং কৌলিন্যযুক্ত 
হইয়াও যে প্রিয় তোমাকে কখনও অনাদর করে নাই, কেন 
তুমি কাতর হইয়া তাহাকে অন্যরূপ আশঙ্কা করিতেছ। 

২২। ম্বামিনি, সেই প্রিয় প্রিয়ার্থ প্রিয়কারী স্বামীকে 
দোষ দিও না। চক্রবাক যেমন নিজের চক্রবাকী ভিন্ন অন্য 
কোন চক্রবাকীকে জানে না, তিনিও তুমি ছাড়া অন্য কোনও 
রমুণীকে জানেন না। | 

২৩1 তিনি তোমারই জন্য গৃহবাস অভিলাষ করিয়া- 
ছিলেন, তোমারই প্রিতোষের জন্য বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেন । 
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ভ্রাতা আধ্য তথাগত নেত্রজলার্রবক্ত, শ্রীহাকে প্রব্রাক্তিত, 
করিয়াছেন । 

১৪। স্বামীর সেই সংবাদ শুনিয়া সুন্দরী সহসা কাপিতে 
কীপিতে উঠিয়া বসিলেন। হৃদয়ে বিবলিপ্ত শর দ্বার আহত 
করেণুর তুল্য বান্ুদ্বয় ছুইদিকে করিয়া উচ্চৈত্বারে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন । 

১৫। ফলভারাবন'তা আম্রলতার মত তিনি পড়িয়ী। 
গেলেন। রোদন করিতে করিতে শ্াহার ন্যন রক্তবর্ণ হইল । 
তাহার সমস্ত শরীর সন্তাপেক্ষোভিত হইল । তাহার হার 
বিশীর্ন হইল । 

১৬। পদ্মাননা পদ্মদলায়তলোচনা সুন্দরী পদ্মরাগ বসন 
পরিধান করিয়াছিলেন । পদ্মহীনা লক্ষমীসদ্বশী সুন্দরী ) 
নিশ্চল নয়নে পতিত হইয়া আভপতাপিহ পদ্মমাল্যের মত 
শুকাইয়! গিয়াছিলেন । 

২৭। স্বামীর গুণসমৃহ চিন্তা করিয়৷ করিয়া তিনি দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্লীক্ক হইয়া পড়িলেন। 
প্রকোষ্ঠে ও তাত্রবর্ণ করে ধৃত অলঙ্কার-শ্রী কাপিতে লাগিল। 

২৮। এখন আমার অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই এই মনে 
করিয়া তিনি চারিদিকে অলঙ্কারগুলি ছড়াইয়। ফেলিলেন। 
বিশীর্ণ-পুষ্পস্তবকা লতার ন্যায় ভূষণহীনা সুন্দরী ( ভূমিতে ) 
পতিত হইয়াও শোভ। পাইতে লাগিলেন । ূ 

২৯। আমার প্রিয় ধারণ করিয়াছিলেন এই মনে করিয়া 
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স্বর্ণনির্িতমুষ্টি দর্পণ আলিঙ্গন করিলেন। যত্ববিস্থাস্ত 
ভমালপত্রবিশিষ্ট গগুপ্রদেশ রোবষে জোরে ঘদসিতে 
লাগিলেন । ্‌ 

৩০। শ্যেন কর্তৃক চক্রবাকের অগ্রপক্ষ আহত হইলে 
চক্রবাঁকী যেরূপ চীশকার করে, বিমানস্থিত কুজনপ্রিয় 
পারাবতগণের কুজনধ্বনিকে স্পদ্ধী করিয়৷ তিনি জোরে সেরূপ 
চীতকার করিতে লাগিলেন । 

৩১। টৈদূর্য্য-ও হীরক-মণ্ডিত, বিচিত্রকোমল-আবরণযুক্ত 
মঙ্গামূল্য স্বর্ণপাদবিশিষ্ট -খট্রায় শুইয়া (সুন্দরী ) পরিচেষ্টা 
(ছটফট; করিতে লাগিলেন, শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না । 

৩২। স্বামীর অলঙ্কারসমূহ, বস্ত্র ও বীণা! প্রভৃতি লীলা- 
দ্রব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার শোক বাড়িয়া গেল ॥ 
তখন পঙ্কাবতীর্শর ন্যায় তিনি উচ্চৈম্বরে কাদিতে লাগিলেন । 
কিছুতেই প্রসাদ লাভ করিলেন না । 

৩৩। বজ্তাগ্রি-সংভিন্ন গুহামুখের ন্যায় প্রতি নিঃশ্বাসে 
তাহার উদর কম্পিত হইতে লাগিল। শোকাগ্নি দ্বার 
অন্তহ্দয়ে দপ্ধ হইয়া তিনি তখন বিভ্রান্তচিত্ত হইয়! 
পড়িলেন। ৃ্‌ 

৩৪। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন, ম্লান হইয়া 
কাদিতে লাগিলেন, শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, চলিতে আরম্ভ 
করিলেন, আবার স্থির হইয়া রহিলেন, বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, চিন্তারত হইলেন । য়োষ করিতে লাগিলেন, মাল্য 
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বিকৃত করিলেন, মুখ আঁচ্ড়ইেতে শ্রাগিলেন, কাপড় টানিয়া 
ছি'ড়িতে লাগিলেন । 

৩৫। সেই চারুদন্তী লুন্দরীকে অত্যন্ত রোদন করিতে 
শুনিয়া তত্রত্য স্ত্রীলোকের অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া, কিন্নরীগণ 
যেরূপ পর্বতে আরোহণ করে সেরূপ, ভয়ে ভয়ে অন্তগুহ 
হইতে বিমানে আরোহণ করিল । 

৩৬। তাহাদের মুখ বাম্পত্যাগ-হেতু ব্ষার আর্দ্রপদ্ম 
পন্মিনীর ন্যায় ক্রিম এবং বিষ দেখাইতেছিল। তাহার! 
তাহার ছঃখে সন্তপ্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিল । 

৩৭। শরৎকালের আকাশে বিহ্যুৎ-পরিবেষ্টিত শশাঙ্ক- 
রেখার ন্যায় হন্ম্যতলে সেই অঙ্গনাসমূহ-পরিবৃত চিন্তিত 
হৃদয় সুন্দরী শোভিত হইতেছিলেন । 

৩৮। তাহাদের মধ্যে যে রমণী তাহার বয়োধিকা, মান্য 
এবং ভাষণনিপুণা, সে পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া, অশ্রু মার্জন। করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল £_ 

৩৯। স্বামী ধর্ম আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া রাজধিবধূ 
তোমার শোক করা কখনও উচিত নহে । তপোবলই 
ইক্ষা কু-বংশীয়দিগের অভিলধিত পৈতৃক সম্পত্তি ॥ 

৪০। মোক্ষের জন্য বহির্গত শাক্যবংশীয় খষি-পত্বীগণের 
কথ। প্রায়ই তোমার অবিদিত নাই। তাহাদের গৃহই ছিল 
তপৌবন। তাহারা কামের ন্যায় রিনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিল । 
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৪১ | যদি অধিক-রূপ-গুণ-বিশিষ্টা অপর কোনও রমণী 
তোমার স্বামীকে হরণ করিয়। থাকিত, তাহা হইলে অশ্রুবর্ষণ 
করিতে পারিতে। হৃদয় ক্ষত হইলে কোন্‌ রূপবতী, ধনাঢ্য 
মনম্থিনী রমণী অশ্রবর্ণ ন। করেন ? 

৪২। যদি স্বামী কোনওরূপ বিপদপ্রাপ্ত হইত-_তাহ! 
যেন না হয়তাহা হইলে বাম্পত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত 
হইত । (কারণ ) পতি দেবতা সংকুলসন্ভবা! নারীর তাহা 
অপেক্ষা অধিক আর কোনও ছুখ নাই । 

৪৩। কিন্তু সুস্থাদেহে অবিপন্ন স্বখে লালিত জ্হইয়। 
বীতস্পৃহ হইয়া তিনি সুখে ধন্ম আশ্রয় করিয়াছেন । অয্কি 
বিরুবে, এরূপ আনন্দের সময়ে তুমি কাদিতেছে কেন ? 

8৪ ন্েহ হেতু এইরূপে বন্ুপ্রকাঁর উক্ত হইয়াও তাহার 
ধৈর্য আসিল না। অনন্তর অপর কোনও রমণী সময়োচিত 
মনের অনুকূল বাঁক্য সপ্রণয়ে বলিল £_ 

৪৫1 আমি সুনিশ্চিত সত্য কথা বলিতেছি, শীদ্রই 
প্রিয়কে পুনরাগত দেখিতে পাইবে । চেতনাবিহীন জীবনের 
ম্যায় তোমাকে ছাড়িয়া তিনি সেখানে থাকিবেন না|" 

৪৬। যদ্দি তুমি তাহার পার্খে না থাক .তাহ। হইলে 
লন্গনীর ক্রোড়েও তাহার নিবৃত্তি নাই । ভয়ানক বিপদেও 
তোমাকে দেখিলে তাহার ছুঃখ থাকে না। 

৪৭1 তুমি নিশ্চিন্ত হও। বাম্পবর্ষণ ত্যাগ কর। 
তণ্তাশ্র-মোক্ষ হইতে চক্ষুকে রক্ষা কর। তোমার উপর 
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তাহার যেরূপ ভাব ও অন্ুরাঁগ, তৌমার বিরহে তিনি ধর্মেও 
রত হইবেন না । 

৪৮। ধান্মিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া একবার 
কাষায় গ্রহণের পর আর তাহা ত্যাগ করিবেন না তাহাও 
নহে। অনিচ্ছায় গ্রহণ করিয়া গৃহগমনোন্ুখ লোকের 
পুনরায় তাহা ত্যাগ করিতে কি দোষ? 

৪৯। স্বামীকর্তৃক হৃতহ্ৃদয়া সুন্দরী যুবতিজনকর্তৃক 
এরূপ সাল্ত্যমানা হইয়া অগ্লরোগণ-পরিবৃতা রস্তার পূর্ববকালে 
ক্ষিতির্লে গমনের স্যায় দ্রমিড়ীভিযুখে গমন করিলেন । 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে বষ্ট সর্গ সমাপ্ত 


সপ্তম সঙ্গ 
নন্দবিলাপ 


১। নন্দ যথাবিধানে উপদিষ্ট চিহ্ন কেবল শরীরে ধারণ 
করিলেন, মনে তাহাতে অনুরাগ থাকিল না; ভার্ধযাবিষয়ে 
মানসিক চিস্তাতেতু অভিভূত হইয়া আনন্দ লাভ করিতে 
পারিলেন না। 

২। তিনি বসন্তকালের পুষ্পশোভা ও কাঁমদেবের 
সাব্বত্রিক প্রচার ও যৌবনের সমাশ্রয়হেতু বিহারে থাঁকিয়াও 
শাস্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না । 

৩। যে সহকারকুপ্ধে ভ্রমরগণ প্রচুরভাবে লীন হইয়া 
আছে সেই সহকারকুঞ্জে অবস্থিত হইয়া! যুগকাঁষ্ঠের ন্যায় 
সুদীর্ঘ বাহুসম্পন্ন দীনাবস্থাযুক্ত নন্দ প্রিয়াকে চিস্তাঁ করিয়া 
অতান্ত জুত্ত! (হাই ) পরিত্যাগ করিলেন । ভাহাতে মনে 
হইত যেন তিনি চাপ আকর্ষণ করিতেছেন । ৃ 

৪। নবগৃহীত করীর ন্যায় নন্দ পাপচুর্ণকের ন্যায় চুতবৃক্ষ 
হইতে ছোট ছোট পুম্পের বৃষ্টি লাভ করিয়া ভার্ধ্যার চিন্তায় 
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন । 

৫। যে নন্দ একদিন শরণাগত ব্যক্তির শোক নাশ 
করিতেন এবং গর্ধ্বিত শক্রর শোক উৎপাদন করিতেন, তিনি; 
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আজ অশোক বৃক্ষ দেখিয়া শোকগ্রস্তভাবে অশোকবনপ্রিয়। 
প্রিয়ার জন্য শোক করিতে লাগিলেন । 

৬। প্রিয়ার অতিপ্রিয় প্রতন্ু প্রিয়স্থুলতা৷ দেখিয়া প্রিয়ন্ধু 
কুন্ুমের ন্যায় 'নম্মলা ও ভীতভাবে সমীপচারিনী অশ্রুমুখী 
প্রিয়াকে বাম্পাকুল লোচনে স্মরণ করিতে লাগিলেন । 

৭। তিলক বৃক্ষের পুম্পশোভিত শিখর প্রদেশে উপবিষ্ট 
কোকিলাকে দর্শন করিয়। শুরুবর্ণ অট্রালিকাস্থিত প্রিয়ার 
উর্ধবদ্ধ কেশরাজি বলির! কল্পনা করিতে লাগিলেন । 

৮ চি চুতবৃক্ষের পার্থ একটা কুস্থুমিতা মাধবীলতা৷ তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন 
এইবনপে আমার প্রিয়! সুন্দরী আমাকে আলিঙ্গন করিবে । 

৯। হেমগর্ভ সুন্দর দস্তনিশ্মিত সমুদ্গকের ( কৌটা ) 
হ্যায় পুষ্পসমূহে শোভিত নাগকেশর বুক্ষগুলিও কান্তারস্থিত 
বৃক্ষের ন্যার ছুঃখিত, নন্দের চক্ষু আকর্ষণ করিতে পারিল ন1 ? 

১০। গন্ধরবদেশীয় সুগন্ধ গন্ধপুষ্প সুগন্ধ বিস্তার করিয়াও 
অন্যচিন্ত শোকবুক্ত তাহার ত্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিল ন1। 
'( কেবল ) হৃদয়ে (আরও ) ছুঃখ দিতে লাগিল । 

১১। স্ুন্দরকগস্বরযুক্ত ময়ুরগণ, প্রহ্থষ্ট কৌঁকিল্গণ ও 
মধুপানমন্ত ভ্রমরগণ কর্তৃক শব্দিত কানন তাহার চিত্ত চঞ্চল 
করিয়াছিল । | 

১২। নন্দ ভার্্যারূপ অরণি-সম্ভৃত বিতর্করূপ ধুমযুক্ত 
মোহরূপ শিখাধুক্ত কামরূপ অগ্নি দ্বারা মানসিক তাপভোগ 
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করিতে লাগিলেন এবং ধৈর্য পরিত্যাগ করিয়া বক্ষ্যমানরূপে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন £_- 

১৩। আজ আমার মনে হয় যে ধাহারা অশ্রমুখী কাতরা 
প্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া কঠোর তপন্যা আচর্ণ করিয়াছেন, 
করিতেছেন ও করিবেন, তাহারা অত্যন্ত ছুক্ধর কার্ধ্য 
করিয়াছেন, করিতেছেন,ও করিবেন। 

১৪। চঞ্চলনেত্রযুক্তা প্রিয়ার আনন ও সুন্দর বচন যেরূপ 
জগতে দঢ় বন্ধন, জগতে দারু, তন্ত বা লৌহের বন্ধনও সেরূপ 
দু নহে । 

১৫। এ সকল বন্ধন নিজের পৌরুষ ও স্ুহৃদের শক্তি 
দ্বার! ছিন্ন ভিন্ন করা ষায়। কিন্ত স্লেহবন্ধন জ্ভান ও রুক্ষতা! 
ব্যতিরেকে মোচন করা যায় না। | 

১৬। যে জ্ঞান শন উৎপাদন করে, আমার সে জ্ঞান 
নাই। আমি অতি দয়াশীল,» অতএব রুক্ষতাঁও নাই। 
আমার বিষয়-বাসনা অসীম । (সুতরাং আমার পক্ষে সেহ- 
বন্ধন ছিন্ন করা অসম্ভব । কিন্তু) বুদ্ধদেব আমার গুরু 
(তাহার আদেশও অলঙজ্ঘনীয় )। আমার উভয়-সঙ্কট ; যেন 
( রথ-) চক্রের নিম্নে পতিত হইয়াছি। 

১৭। বুদ্ধদেব আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং খষি এই উভয় 
কারণেই তিনি আমার গুরু । তশকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া চক্রবাঁক 
যেমন চক্রবাকীর বিয়োগে অশাস্ত হয় আমি ভিক্ষু-পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়াঁও সর্বাবস্থায় অশান্তি ভোগ করিতেছি। 
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১৮। এখনও আমার মনে পড়ে পড়ে আমি দর্পণখানা' 
ব্যাকুলিত করিলে সে মিথ্যা ক্রোধ দেখাইয়া শাঠ্যের সহিত 
হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল “কেমন | তোমায় ] 
করিয়াছি 1” 

১৯। যে চঞ্চল নেত্রে অশ্রজল ফেলিতে ফেলিতে 
আমাকে বলিয়াছিল, “বিশেষক শুষ্ক হইবার পূর্ব ফিরিয়া 
আসিও।” স্ভাহার দেই কথা এখনও আমার মনকে কষ্ট 
দিতেছে। 

২০ এই ভিক্ষু বদ্ধাসনে পাদপভলে ও নির্ঝরে স্বস্কভাবে 
থাকিয়া যেরূপ ধ্যান করিতেছেন, আমি শাস্ত তপ্সের ম্যায় 
উপবিষ্ট হইয়। কখনও এরূপ পারিব ন। | 

২১। ইনি যেরূপ পুংস্কোকিলের শব উপেক্ষা করিয়া 
ও বসন্তশোভায় চক্ষ স্থাপন ন। করির। স্থির ভাবে শাস্ত্র 
অভ্যাস করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে ইহার চিন্ত প্রিয়ার 
আকধণ-শৃন্য | 

১২। স্থিরনিশ্চয়সম্পন্ন কৌতুহল ও বিস্ময়-শূন্য শান্তাত্মা 
অস্তমুখচেতা উৎনুক্যবর্জিত পরিভ্রমণকারী এই মহাপুরুষকে 
নমক্ার । 

২৩। ধর্মের বিব্রভৃত চৈত্রমাসে কোন্‌ নবযৌবনসম্পন্ন 
ব্যক্তি পদ্মযুক্ত জল ও পবিত্র কোকিল-শব্দিত কানন দর্শন 
করিয়া সংযম-শক্তি রক্ষা করিতে পারে ? 

২৪। স্ত্রীগণ ভাব গর্ধধ গতি সৌন্দর্য্য স্মিত ক্রোধ মত্ত 
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ও বাকা দ্বারা দেবতা ন্বপ ও খবিসমূহ পর্য্যন্ত বশীভূত 
করিয়াছে । তবে আমাদের ম্যায় ব্যক্তিকে কেন চঞ্চল 
করিবে না? 

১৫। অগ্নি কামাভিভূত হইয়া ম্বাহাকে, ইন্দ্র অহল্যাকে 
ভজনা করিয়াছিলেন । তবে সেই সন্্ব ও দেবভাব-শুন্ 
স্বীনিক্জিত্ত নন্ুষ্য মামি, আমার কথ! কি ? 

১৬। সূর্য্য রন্তার প্রতি অনুরাগী হইয়া তাহার প্রতি 
ভালবাসার জন্য নষ্ট (নিরুদ্দেশ ও অদৃশ্য ) হইয়াছিলেন 
শুনিতে পাই, এবং অশ্বরূপে অশ্ববধুর সহিত মিলিত হইয়া 
আশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম দিয়াছিলেন । 

১৭। বৈবস্বত ও অগ্নি এই ছুইজনে মিলিয়া স্ত্রীর জন্য 
বিরোধবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অধীরভাবে এগ বর্ষ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তবে অন্য কোন্‌ বাক্তি স্ত্রীর জন্য চঞ্চল হইবে ন। ? 

২৮। সাধুগণের শীর্ষস্থানীয় বশিষ্ঠদেব কামহেতু অক্ষমালা 
চগালীতে উপগত হইয়াছিলেন, যে চণগ্ডালীর গর্ভে বিবস্বান 
তুল্য ভূজলাদ কপিপ্তলাদ পুত্র জন্মগ্রহণ রুরিয়াছিলেন। 

২৯। ভীক্ষশাপবর্ধী মহধি পরাশর মৎস্যগর্ভসম্ভৃতা মৎস্ত- 
গন্ধার ভজনা করিয়াছিলেন। যাহার গর্ভে বেদবিভাগকর্তা 
ভগবান্‌ দ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন । 

৩০ । ধন্মপরায়ণ দ্বেপায়ন খবি কাশীতে বেশ্যার সহিত 
সঙ্গত হইয়াছিলেন, যে বেস্যা বিছ্যুল্লতা যেমন মেঘে আঘাত 
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করে সেইরূপ চঞ্চলনূপুরযুক্ত চরণে দ্বৈপায়নকে আঘাত 
করিয়াছিল । 

৩১) ব্রহ্মার পুর অক্গির। ধষি অন্ুরক্তচিত্তে সর্বতীর 

ভজন করেন, ধাহার গর্ভে নষ্ট বেদের পুনঃপ্রচারক সারম্বত 

পুর জন্মগ্রাণ করেন। 

৩২। রাজধ্বি দিলিপের যজ্জে কাশ্যপ ব্বর্স্থীর প্রতি আসক্ত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার যে তেজ শরীর হইতে ক্ষরিত 
হইয়াছিল উহ শ্রুক দ্বার! অগ্নিতে ক্ষেপণ করায় অসিত নামক 
পুজের উৎপন্তি হয়। 

৩৩। এইরূপ অঙ্গদ তপস্তা শেষ করিয়া ও কামাভিভূত 
হইবা যমুনাকে ভজন। করিয়াছিলেন, যাহাতে বীরশ্রেঃ 
সারঙ্গ-সেবিত রঘীতর জন্মগ্রহণ করেন । 

৩৪। ভূমিকম্পে যেমন উচ্চশৃঙ্গ পর্ববত বিচলিত হয়, 
সেইরূপ মুনি খ্স্তশঙ্গ শাস্ধিগুণে ও বনে থাকিয়াও রাজকন্যা 
শীল্ভাকে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন | 

৩৫। যে গাধিন্ৃত বিশ্বামিত্র বিষয়াসক্তিশুন্ হইয়! রাজ্য 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রন্মত্ধি হইবার জন্য বনে আশ্রয় অইয়া- 
ছিলেন তিনিই ঘুতাচীর কটাক্ষে অভিভূত হইয়া দশ বৎসর 
একদিবসের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন । 

'৩৬। এরূপ স্থলশিরা মহধি রম্ভার প্রতি কামাভিভূত 
হইয়া মুচ্ছিত হন। ক্রোধবশতঃ অনিবার্্যভাবে কিছুর 
অপেক্ষা না করিয়া তিনি রস্তাকে শাপ দিয়াছিলেন। 
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৩৭। প্রিয়া প্রমত্বরার ইন্দ্রিয় ভুঁজঙ্গ কর্তক অপহৃত 
হইতে দেখিয়া ফরু “সব্েক্ট্রিয়১ নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ রোষে 
তপ রক্ষা করিতে পারেন নাই । 

৩৮। যশন্বী গুণিপ্রবর দেবপ্রভাবসম্পনন বুধের পুন্র 
চন্দের পৌল্র রাজধ্বি এড অপ্দরা উব্্বশীকে চিস্তা করিয়! 
উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

৩৯। তালজজ্ব গিরিশিখরে কামবশে মেনকার প্রতি 
অনুরাগী হইয়াছিলেন.এবং বজু যেমন হিস্থাল তরুতে মাঘাত 
করে সেইরপ বিশ্বীবন্থ্ সরোষে তাহাকে পদাঘাত করিয়া- 
ছিলেন । 

৭০ মৈনাঁক পর্বত যেমন জলে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রকে 
রুদ্ধ করিয়াছিল, রাজধি জনন, সেইরূপ নিজ উৎকৃষ্ট অঙ্গনা 
গঙ্গাজলে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে অনঙ্গাভিভূত্তচিত্তে ভূজ দ্বার! 
গঙ্গাকে রোধ করিয়াছিলেন । 

৪১। মুল থাকিতেও বৃক্ষ যেমন গঙ্গাজলে ঘুরিতে খাকে 
রাজধি প্রতিপের পুত্র কুলপ্রদীপ শ্রীনান্‌ শান্তহ্থ গঙ্গার বিরহে 
অধীর হইয়া সেইরূপ ঘৃর্ণিত হইয়াঁছিলেন । 

৪২। রাজ্যের গ্যায় তদীয় স্ত্রী উর্বশীকে সৌনন্দকী 

১ এই স্থানে মূলে 'সব্বেন্রিয়' শব আছে, অন্থবাদও সেইরূপ করা 


হইয়াছে কিন্ত পুরাণাদিতে দেখা যায় যে ক্ুরু পত্রী দর্প কর্তৃক বিনই হইলে 
তিনি সর্পগণকে ধ্বংস করিয়া বেড়াইতেন। 
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হরণ করিলে, সদ্বৃত্তসম্পন্ন সোমবম্মী শোক করিতে করিতে 
কামবশশতঃ ধন্মচিন্তা ত্যাগ করিয়। ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 

৪৩। দেবসেনাপতির ম্যায় আর্ভসেন বলহেতু সেনাক 
নামে প্রসিদ্ধ, ভীমপ্রভাব রাজা ভীমক মৃতভাধ্যার জন্য দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

৭3। ব্বামী শান্তনু স্ব্গগত হইলে জনমেজয় তদীয় পত্বী 
কালীকে ( মতস্যগন্ধীকে ) হরণ করিবার ইচ্ছা! করিয়া! ভীম্ম 
হইতে মুত্ালাভ করিয়াছিলেন । কিন্ত তদৃগত কাম পরিত্যাগ 
করিলেন না । | 

৭৫। দন্ত্রী-সঙ্গমে মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে” এইরূপভাবে শাপ- 
গ্রস্ত হইয়াও পা কামবশতঃ মাদ্রীতে গমন করিয়াছিলেন । 
মহধিশাপে “চা অসেব্য? ইহী চিন্তা করেন নাই। 

৪৬ | এইবূপে দেবতা ও রাজবিগণ কামবশে স্ত্বীগণের 
বশ্যতা ন্বীকার করিয়াছেন । তবে আমি বুদ্ধি ও বলে দুর্বল 
হইয়া প্রিয়ার অদর্শনে কেন কষ্টভোগ করি। 

৪৭। অতএব আমি পুনরায় গৃহে ফিরিব, এবং যথাবিধি 
ইচ্ছামত কামভোগ করিব । চঞ্চলেক্দ্িয় অন্যাসক্ত ধর্ম্মপথচ্যুত 
ব্যক্তির বাহ্চিহনু ধারণযোগ্য নহে । 

৪৮। যে ব্যক্তি হস্তে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করে, শির মুগ্ডিত 
করে, মান গরিত্যাগ করে এবং কাধায় বস্ত্র পরিধান করে 
ভাহার যদি ধৈধ্য ব শান্তি না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির সন্ত। 
চিত্রস্থ প্রদীপের ন্যায় অসণুকল্প (থাকা না-থাকা সমান)। 
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৪৯। যেব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াও কামশুন্য নহে 
এবং চিত্তের মালিন্শন্ না হইয়াও কাষার বস্ত্র ধারণ করে, 
এবং হস্তে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিয়াও গুণের আশ্রয় নহে, সেই 
বাক্তির ভিক্ষু-চিহ্ন থাকিলেও সে গৃহীও নহে ভিক্ষুও নহে । 

৫০। আমি বিবেচনা করিতেছি যে, সৎকুলজাত ব্যক্তির 
ভিক্ষু-চিহ ধারণ করিরা আবার তাহা পরিত্যাগ করা ন্যাষ্য 
নতে ১ কিন্ত যে-সকল প্রধান নপতি তপোবন পরিত্যাগ 
করিয়া গৃহ আশ্রয় করিয়াছেন তাহাদের কথা ভাবিলেই এ 
বিবেচনা নষ্ট তইয়া যায়। 

৫১। পুত্রযুক্ত শান্বদেশের অধিপতি অন্বরীষ, অন্ধ, রাম, 
ও সাস্কৃতি রন্তিদেব-ইহারা চীরবাস পরিত্যাগ করিয়। উত্তম 
বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এবং কুটিল জট ছেদন করিয়া মুকুট 
পরিধান করিয়াছিলেন । 

৫২। অতএব আমার গুরুদেব ভিক্ষায় গমন করিয়াছেন, 
এই অবসরে কাধায় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এস্থান হইতে আমি 
গুহে যাইব । যাহার বুদ্ধি ক্লেশযুক্ত চঞ্চল সেই ব্যক্তি পুজ্য- 
চিহ্ন ধারণ করিলে তাহার এঁহিক ও পারত্রিক দ্বিবিধ অর্থই 
নষ্ট হইয়! যায়। 
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১। অনন্তর একজন শ্রমণ (বৌদ্ধ সন্ন্যামী ) চঞ্চলনেত্র 
ত্যন্ত উৎসুক নন্দকে গৃহগমনের জন্য ব্যাকুল দেখিয়। শাস্তু- 
ভাবাপন্ন দৃষ্টিপাতে মিত্রভাবে নিকটে যাইয়। বলিলেন । 

২। তোমার অশ্র-মলিন মুখ তেশমার হৃদয়ের আকুলতা। 
ব্যক্ত করিতেছে, তোমার এই ভ্রম কেন? ধেধ্য ধারণ কর, 
বিকারের উপশম কর, শম এবং বাম্প একসঙ্গে শোভ। 
পায় না। 

৩। লোকের বেদন। দুই রকম হয়, একটি মানসিক ও 
অন্যটি দৈহিক ॥ যাহার! শাস্ত্র এবং উপচার জানেন এই ছুই 
রকম ব্যক্তিই উহার চিকিৎস। বিষয়ে সমর্থ । 

৪1 অতএব যদি তোমার দৈহিক রোগ হইয়া থাকে, 
তবে সত্বর বৈচ্যের নিকট উহ বিজ্ঞাপন কর; রোগী ব্যক্তি 
যদি নিজ রোগ গোপন করে ভবে অচিরকাল মধ্যে তাহাকে 
তীত্র অনর্থে পড়িতে হয়। 

৫1 আর যদি তোমার কোনও মানসিক ছঃখ হইয়। 
থাকে, তবে বল আমি তাহার উপযুক্ত গঁধধ ধলিয়! দিব । 
সন্ব রজঃ ও তমঃ বিশিষ্ট মনের একমাত্র অধ্যাত্মব্দি 
ব্যক্তিগণই চিকিৎসাক্ষম। 
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৬। যদি আমার নিকট বক্তব্য মনে কর তবে সমস্ত কথা 
সত্য বল, চিত্তের গতি বনু প্রকার, এবং উত্তমকুলে বনু গুহা 
বিষয় থাকে । 

৭। শ্রমণ এই কথা বলিলে তিনি নিজ চেষ্টা বলিবার 
অভিপ্রায়ে হস্ত দ্বারা তাহার হাত ধরিয়া অন্য বনে প্রবেশ 
করিলেন । 

৮। পরে সেই কুমুমবর্ধী বিশ্তদ্ধ লতাগৃহে মৃছু-বায়ূ- 
সঞ্চালিত কোমল-পল্লবরাজি-প্রচ্ছাদিত হইয়া! তাহার! ছ্ুইজনে 
উপবেশন করিলেন । 

৯। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়। 'প্রত্রজ্যাবলম্বী ভিক্ষুর 
পক্ষে বল। অনুচিত নিজ অভীষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সেই বিদ্বান 
ভিক্ষুর নিকট ব্যক্ত করিলেন । 

১০। হে ভদ্র, ভুমি ধন্মচারী * প্রাণীর প্রতি সতত 
তোমার মিত্রভাব । আমার এই অধীর অবস্থায় যদি আমার 
হিত অভিলাষ কর তবে তাহাই তোমার যোগ্য হইবে । 

১১। অতএব তোমার নিকট আমি বলিবা'র জন্য উদ্যুক্ত 
হইয়াছি, চঞ্চলচিত্ত অসাধু ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার 
নিকট আমি আমার এই ভাব ব্যক্ত করিব না। 

১২। তবে সংক্ষেপে আমার ভাব শ্রবণ কর, আমি প্রিয়া 
শূন্য হইয়া! ধন্মবিধানে শাস্তিলাভ করিতেছি না, যেমন যুবক 
কিন্নর গিরির সান্ুপ্রদেশে কিন্নরীশৃন্য হইয়া শাস্তি লাভ 


করে না। 
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১৩। আমি বনবাসে পরাজ্মুখ হইয়া গৃহে যাইবার বাসনা 
করিয়াছি, যেমন রাজ! উত্তম শ্রীশুন্ত হইয়া শান্তিলাভ 
করেন নাই, সেরূপ আমিও প্রিয়াশন্য হইয়া শাস্তিলাভ 
ফরিতেছি না । 

১৪। প্রিয়! ভার্যার প্রতি আসক্ত ছুঃখিত নন্দের কথা 
শুনিয়া শ্রমণ শিরঃসঞ্চলন করিয়া ববগতভাঁবে ধীরে বলিতে 
লাগিলেন । | 

১৫। হায়, বাঁধের ভয়ে যে ঘু্প্রিয় মুগ একবার শিজ 
সম্প্রদায় ভইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সেই মুগই আবার গীতরবে 
আকুষ্ট হইয়া বাগুরায় (জালে) পভিত হঈতে ইচ্ছা করিতেছে। 

১৬। যে পক্ষী জালে বদ হইয়! একবার হিতকাদী 
ব্যক্তির সাহায্যে জালমুক্ত হইয়াছে, সেই আবার ফল- 
পুষ্পযুক্ত বনে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বয়ং পঞ্জরে প্রবেশ 
করিতে চাহিতেছে । 

১৭। যে করীশাবককে একদ বল্তপঙ্কময় বিষম নদীতল 
হইতে করী উদ্ধার করিয়াছে, সেই করীশানক আবার 
জলতৃষ্কায় কুম্তীরপূর্ণ নদীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছে । 

১৮। সপ্পযুক্ত গৃহে নিত্রিভ ব্যক্তি জাগরিত ব্যক্তির দ্বারা 
প্রবোধিত হইয়া নিজ যৌবনের বিভ্রমে স্বয়ং সেই উগ্র সর্পকে 
ধারণ করিতে অভিলাষ করিতেছে । 

১৯। যেবৃক্ষ বিশাল অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইতেছিল, 
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সেই ভ্রম পরিত্যাগ করিয়। পক্ষী আবার নিজ নীড়ের মায়ায় 
নিঃশসঙ্কচিত্তে সেই বৃক্ষে স্থান গ্রহণ করিতে চাহিতেছে। 

২০। যেজীবঞ্জীবক পক্ষী শ্যেন-ভয়ে প্রিয়াকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, সেই আবার কামবশে মুগ্ধ ও অধীর হইয়া 
পড়িয়াছে, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং অতি কষ্টে জীবন 
যাপন করিতেছে। 

২১। অসংযতাত্ম সারমেয় তৃষ্জার শাক্রমণে ঘণা ও 
বুদ্ধিশূন্য হইয়া নিজ বাস্ত ( বমন ) পুনরায় ভোজন করিবার 
কামনা করিতেছে । 

২২। এইবূপে কাম-শোকবিহ্বল নন্দকে তদবস্থ দেখিয়া 
মুহুত্বকাল ভদ্বিবয়ে চিন্ত। করিয়া ভদীয় হিতকামনায় শ্রমণ 
গুণযুক্ত অপ্রিয়বাক্য বলিতে লাগিলেন ৮ 

২৩। তুমি শুভাশুভ বিবেচনা করিতে পারিতেছ নাঃ 
বিষয়েই তোমার চিত্ত আসক্ত, তোমার ভ্ঞানচক্ষ উন্মীলিত 
হয় নাই, অতএব তোমার ষে শ্রেয় বিবয়ে আসক্তি নাই ইহা! 
যুক্তিযুক্ত । 

২৪। যাহার মতি শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, পরমার্থতত্বের 
ভ্কান ও মনের শমগুণে আসক্ত নহে, তাদৃশ চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির 
ধন্মে রতি হয় ন।। 

২৫। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়ে দোষ দেখিয়। থাকে, যিনি 
পরিতুষ্ট, শুদ্ধ, ও মানশুন্য এবং অনাকুল কন্মে ধাহার চিত্ত 
নিযুক্ত আছে এরপ বুদ্ধিমান ব্যক্তির আরতি থাকে না। 
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২৬। কামী ব্যক্তি এশ্বধ্যলাভে সন্তুষ্ট, মুঢ় ব্যক্তি কাম- 
স্থখে তৃপ্ত, সাধু ব্যক্তি তত্বজ্ঞানহেতু ভোগাকাজ্ষা বর্জন 
করিয়া প্রশম গুণে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । 

২৭। জম্মানের যোগ্য চিহ্ন ( সন্্যাসীর চিহ্ন প্রভৃতি ) 
যিনি ধারণ করেন, সৎকুলজ্াত প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির 
গৃহের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বায়ুবশে গিরির নভ্রভার ন্যায়, 
যোগ্য নহে। 

২৮। যে ব্যক্তি নিজের আয়ত্ত স্বাধীনতা পরিত্যাগ 
করিয়! পরায়ন্ত বস্ততে আসক্তি স্থাপন করে, সেই ব্যক্তিই 
শিবময় শান্তির পথে যাইয়া আবার দোষপুর্ণ সংসার-গৃহের 
প্রতি আসক্ত হয়। 

২৯। যেমন বন্ধনযুক্ত ব্যক্তি নিজ ব্যসন-দোষে আবার 
বন্ধন গত হয়, সেইরূপ একবার বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! 
সু জন আবার গৃহ নামক বন্ধন অন্বেষণ করে। | 

৩০। যে ব্যক্তি পাপকে পরিত্যাগ করিয়া আবার 
পাপের সেবা করিতে চাহে, সেই মূর্খ ব্যক্তিই অজিতেক্দ্রিয়। 
হেতু একবার ত্যাগ করিয়া আবার পাপস্বরূপিনী স্ত্রীর 
সেবা করিয়া থাকে । 

৩১। যেমন বিষযুক্ত লতা আশ্রয় করিলে ভাবী বিপদ 
হয়, সর্পযুক্ত গুহা আশ্রয় করিলে অস্তে মরণ হয় এবং উন্মুক্ত 
অসি ধারণ করিলে যেরূপ বিপদের কারণ হয়, স্ত্রীগণও 
সেইরূপ ভবিষ্যৎ বিপদ্‌ আনয়ন করে। 
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৩২। স্ত্রীগণ মদমত্ত হইয়া মত্ততা আনিয়া দেয়, মত্ততা 
চলিয়া গেলে হৃদয়ে ভীতি জন্মায় এইজন্য তাহার! 
দোষ ও ভয়ের আকর, অতএব তাহারা কখনই সেবার 
যোগ্য নহে । 

৩৩। স্ত্রীর জন্য স্বজন স্বজনের সহিত এবং বন্ধু বন্ধুর 
সভিত বিচ্ছিন্ন হয়। স্ত্রীগণ পরের দোষ কথনে একান্ত 
শন্ুরক্ত । অতএব তাহারা অন্যায্যকারিণী | 

৩৭। স্বজন ব্যক্তি যে দৈম্ অবলম্বন করে এবং অযুক্ত 
দুঃসাহসিক কাধ্য করে ও বেগে সৈন্সম্মুখে যুদ্ধার্থে 
দণ্ডায়মান হয়, তাহার একমাত্র কারণ অঙ্গনা । 

৩৫। রমণীগণ বচন দ্বারা নানাবিধ বর্ণনা আহরণ করে, 
তীক্ষ চিত্ত দ্বার ছুঃখ দান করে, তাহাদের মুখে মধু এবং হৃদয়ে 
কালকুট বিব বর্তমান থাকে । 

৩৬। যে অগ্নি দাহ করে তাহাকেও গ্রহণ করা যায়, 
পবনের দেহ না থাকিলেও তাহাকে গ্রহণ করা যায়, সর্প 
কুপিত হইলে তাহাকেও গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কামিনীগণের 
চিত্ত কখনও গ্রহণ করা যায় না । 

৩৭। স্ত্রীগণ শারীরিক সৌন্দর্য বিবেচনা করে না; 
এশ্বর্য্যের কথ। ভাবে না ঃ বুদ্ধি, কুল বা বিক্রমের বিষয় চিন্তা 
করে না; জলজস্ত-সমাঁকুল নদীর ন্যায় ভালমন্দ বিচার ন' 
করিয়া! বিনাশ সাধন করিয়। থাকে । 

৩৮। স্ত্রী মধুর বাক্য, সমাদর বা সৌহার্দ ম্মরণ 
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করে না। চঞ্চল! বনিতাঁর ন্যায় কুটিল এ জগতে আর 
কিছু নাই। 

৩৯ | যেকিছু দান করেনা তাহার প্রতিও প্রমদাগণ 
নশ্ম ব্যবহার করে, আবার যে ব্যক্তি প্রচুর দান করে ভাহার 
উপর নানা বিভ্রম প্রকাঁশ করে + প্রণত ব্যক্তির নিকট গর্বিত 
হয়, আবার মানী ব্যক্তির নিকট তৃপ্তি লাভ করে। 

৪০। ভর্তা গুণবাঁন্‌ হইলে তাহাকে ভর্তা বলির ব্যবন্তার 
করে, গুণহীন হইলে তাহার সহিত শক্রর ন্যায় আচরণ করে। 
ধনবান্‌ হইলে আকাকজ্ষাবশে তাহার অন্থগানিনী হয়, 
ধনহীন হইলে তাহার প্রতি অবজ্ঞাভরে বাধহার করিয়। 
থাকে। 

৪১। যেমন ক্ষেত্র হইতে আহত হইয়াও ক্ষেত্রান্তরে 
যাইয়া গো স্থখে বিচরণ করে, সেইরূপ অঙ্গন পুর্ব্বের 
সৌহার্দ বিস্মত হইয়। মন্থাত্রগামিনী হইয়া! অতি তুষ্ট থাকে । 

৪২। যদিও স্ত্রীগণ পত্র সহিত চিতায় প্রবেশ করে, 
কিংব। অন্ুুমরণ প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার! পতির জন্য যন্ত্রণা 
ভোগ করে নাঃ কারণ হৃদয়ে তাহারা কাহাকেও ভাল 
বাসে না। 

৪৩। কদাচিৎ কোনও কোনও রমণা পতিকে দেবতা 
ভাবিয়। পতির লেবা করে। (কিন্তু) সহস্র সহভ্র রমণী 
চঞ্চল-চিত্ততা হেতু নিজের হৃদয়কেই সন্তুষ্ট করিয়া থাকে । 

৪৪ শক্রজিতের কন্ঠা কুমুদ্রতী বক-নীন-রিপু চগ্ডালকে 
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বরণ করিয়াছিলেন এবং বৃহদ্রথা মুগরাজকে বরণ করিয়া- 
ছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের অগম্য কিছুই নাই । 

৪৫1 কুরু, হৈহয় এবং বৃঞ্কিবংশজগণ বহুমায়াচারী শম্কর 
উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত মুনি গৌতম, ইহারা সকলেই স্ত্রী-সংক্রাস্ত 
কলঙ্ক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

৪৬। ব্ণিতাগণের হৃদয় এইরূপ অন্যায্যপরায়ণ এবং 
মস্থির, অতএব পিভগণ সেই চঞ্চলচিত্ত রমণীগণের উপর 
কেন চিন আাসক্ত করিবেন ? 

$৭। যদি তোমার সুন্ষম বুদ্ধি থাকে তবে দেখিবে যে 
প্রিয়ার বাসনা তোমার লঘ্চুতা। ॥ ভুমি নিজের হৃদর বুঝিতেছ 
না। বনিতাঁগণের শরীর অশুচিরসক্ষরণকারী অসদ্গৃহ। 
কেন তুমি ধনিতাগণের চরিত্র আলোচন। করিতেছ না? 

৪৮। প্রতিদিন প্রক্ষালন বসন ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা সেই 
অশুভ বস্তুকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া উৎকৃষ্ট মনে করিতেছ, 
নিকৃষ্ট বুঝিতে পারিতেছ না। কারণ অজ্ঞান তোমার 
চন্ষু আবৃত করিয়। রাখিয়াছে। 

৪৯ | অথবা ভূমি বুৰিতেছ যে এ তনু অশুচি, তথাপি 
তোমার স্থির তত্বজ্ঞান হইতেছে না, কারণ, তদীর অশুি 
ভাবের উপশমের জন্য তুমি কতরূপ স্থুরভিক্রিয়া আচরণ 
করিয়। থাক। 

৫০। যদি ( রমণীগণের ) অন্ুুলেপন, অগ্রন, মাল্য, মণি, 
মুক্তা, সুবর্ণ বা বসনই ভাল হয় (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের 
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সৌন্দর্য্যের কারণ হয় ) তাহা হইলে ইহার মধ্যে কোন্টা 
স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক? (কোনটাই নয়।) তাহাতে 
শুচির অনুসন্ধান কর। 

৫১। যদি তোমার সুন্দরী অন্বর পরিত্যাগ করিয়! 
নগ্নতা অবলম্বন করে এবং শারীরিক স্বাভাবিক মলরূপ পঙ্ক 
ধারণ করে, স্বভাবজ নখ দস্ত ও রোমবলী ব্যপ্তু থাকে, ভবে 
আর তোমার কাছে নিশ্চয়ই সে সুন্দরী বলিয়। গণ্য 
হইবে না। 

৫২। যদি কেবলমাত্র মক্ষিকার পক্ষের ন্যায় পাত ল। 
চর্ম্ের দ্বারাই আবৃত ন। থাকিত হাহা হইলে কোন্‌ গ্বণাশীল 
লোক ভগ্ন পাত্রের স্তায়্ অশুচি এবং শ্রাবকারী স্ত্রীলোককে 
স্পর্শ করিত। 

৫৩। যদি শরীরটা ত্বকৃপরিবেষ্টিত অস্থিপপ্তর বুঝিতে 
তবে সবলে ভোমাকে কাম কিরূপে আকধণ করিতেছে ! 
হায়! মদনদেব ঘৃণা ও ধৈধ্যের একান্ত বিরোধী । 

৫81 হে অবিচক্ষণ, অশুভময় নখ দন্ত ত্বক কেশ ও 
রোম-সমূহকে শুভ বলিয়। ভাবিয়া তুমি যোধিৎগণের প্রকৃতি 
ও প্রভাব বুঝিতেছ না। 

৫৫। অতএব বনিতাগণকে মন ও শরীর উভয় বিষয়ে 
সদোষা ভাবিয়া জ্ঞানবলে নিজ চঞ্চল সমুৎস্ুক চিত্তকে 
নিবারণ কর। 

৫৬। তুমি শাস্ত্রজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সগকুলজাত এবং তুমি 
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উত্কৃ্ট শমগুণের ভাজন ; অতএব একবার কোনরূপে নিয়ন 
লাভ করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করা তোমার উচিত 
নহে। 

৫৭। যে ব্যক্তি মহাকুলজাত মনস্বী যশের অভিলাষী 
সন্মান প্রার্থী, সেই ব্যক্তি আত্মাকে স্থির রাখিয়া নিধন প্রাপ্ত 
হয় তাহাও ভাল, কিন্তু চঞ্চলতা৷ আশ্রয় করিয়! নিরমভষ্ট হইয়া 
জীবিত থাকা ভাল নহে । 

৫৮। যেমন কোনও যোদ্ধা শরীরে কবচ ও করে চাপ 
ধারণ করিয়। রথে উঠিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পলাইলে 
অত্যন্ত নিন্দা লাভ করে, সেইরূপ কোনও বাক্তি ভিক্ষুর 
চিহ্ন ধারণ করিয়! ভিক্ষু-আশ্রম স্বীকার করিয়া যদি 
কামাভিভূত হয় তবে তাহার নিন্দা হইয়া থাকে। 

৫৯। যদি চঞ্চলচিত্ত কোনও ব্যক্তি উৎকৃষ্ট আভরণ বসন 
ও মাল্য এবং কাম্মুক ধারণ করিয়া ভৈক্ষ্যবৃন্তি আচরণ করিতে 
থাকে সে যেমন লোকের নিকট হাস্তাস্পদ হয়, সেইরূপ ষে 
ব্যক্তি বাহিরে ভিক্ষুর পোষাক লইয়া পরপিণ্ডে জীবিকা 
ধারণ করিতেছে সে গৃহস্ুখের অভিলাষ করিলে হাস্যাস্পদ 
হইয়া থাকে । 

৬০। যেমন কোনও শূকর উত্তম অন্ন ভোজন, উত্তম 
শয্যায় শয়ন করিয়াও বন্ধনমুক্ত হইলে নিজ পরিচিত অশুচি 
( বিষ্ঠা প্রভৃতি) বস্র দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ কাম-তৃষিত 
ব্যক্তি শ্রেয়স্কর বিষয় শুনিয়া গুণসম্পনন প্রশম-সুখের 
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আম্বাদন করিয়াও শমপ্রধান কানন দূরে ফেলিয়া গৃহ 
কামনা করে। 

৬১। যেমন একটী অনলের উক্কা হাতে থাকিলে বা়ু- 
তাড়নে তাহ প্রন্বলিত হইয়া দ্ধ করে, যেমন সর্পকে 
পদাথাত করিলে ক্রোধে অধীর হইয়া সে আঘাতকারীকে 
দংশন করে, যেমন একটা ব্যান্র শিশু-অবস্থায়ও গৃহানীত 
হইয়া গৃহস্থের প্রাণ বধ করে, সেইরূপ স্ত্রীসংসর্গ ববিধ 
অনর্থের কারণ হইয়া থাকে । 

৬২। অতএব নারীগণের চিত্তে ও শরীরে এই-সকল 
দোষ জানিয়া এবং কামসুখ নদীপ্রবাহের ন্যায় চঞ্চল ক্রেশ 
এবং শোঁকের একমাত্র কারণ ইহ! নিশ্চয় করিয়া ও মৃত্া- 
পীড়িত এই জগ আম পাত্রের (নৃতন অদগ্ধ মৃৎ্পাত্রাদির ) 
ন্যায় অত্যন্ত তুব্বল ইহ! সিদ্ধান্ত করিয়া মোক্ষের দিকে ক্ীয় 
অনুপম বুদ্ধির পরিচালন। কর। উৎকগ্ঠী পোবণ করা 
উচিত নহে। 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত 


নবম সর্গ 
মদাঁপবাদ ( মন্ততা নিষেধ ) 


১। ভিক্ষু নন্দকে এ-সকল কথ। বলিলেও তিনি প্রিয়ার 
প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিলেন না । ভিনি প্পিয়াকেই 
চিন্ধা কবিতেছিলেন বলিয়া বিহ্বলত! হেড তদীয় বাক্য 

শুনিতে পাইলেন না । 

২। যেমন মুমূধ্রোগী হিতকামী বৈছ্যের বাকা গ্রহণ 
করে না, সেইরূপ বল, রূপ ও যৌবনে মন্ত নন্দও তদীয় 
হিতকর বাকা গ্রহণ করিলেন না । 

৩1 অন্ভ্রানে যাহাঁর চিত্ত আবুত রহিয়াছে, রাগ-জনিত 
পাপ যে তাহাকে অভিভূত করিবে ইহা আশ্চর্যা নহে। 
অন্ঞান যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই লোকের পাপ নিবৃত্ত 
হইয়া থাকে । 

৪। অনস্তর সেই বৌদ্ধসন্ন্যাপী নন্দকে বল, রূপ ও 
যৌবনে অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত এবং গৃহ-গমনে অত্যন্ত অনুরাগী 
দেখিয়। শান্তির জন্য বলিতে লাগিলেন $- 

৫। তুমি বল, রূপ ও যৌবনকে যেরূপ ভাবিতেছ তাহ 
আমি বুঝিয়াছি। আমি এ তিনটীকে যেরূপ অস্থির বুঝি 
ভুমি ভাহা বুঝিতেছ না । 
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৬। এই দেহ রোগের আয়তন, জরার অধীন, নদীতটের 
বৃক্ষের ন্যার চঞ্চল, জলফেনের ন্যায় ছুর্বল, তাহ। তুমি 
জান না, যে হেতু তুমি তাহাকে অত্যন্ত সবল মনে 
করিতেছ । 

৭। এই শরীর অন্র পান অশন ও গমনাদি কার্য্ের 
স্বল্পতা বা আধিক্য হেতু যখন বিপদ প্রাপ্ত হয়, তখন আর 
বলের অভিমান কেন ? 

৮। হিম আতপ ব্যাধি জর! ও ক্ষুধা প্রভৃতি অনর্থের 
দ্বার জগৎ (মৃত্যুর দিকে ) নীত হয় এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যারশ্মি 
দ্বারা জলের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, হে বলদর্পী, ভুমি কি 
ভাবিতেছ ? 

৯। ত্বকৃ অস্থি মাংস ও রক্ত প্রভৃতি লইয়া যে দেহ 
গঠিত তাহা! আহার-বলেই রক্ষা পায়। ভাহা নিরন্তর 
গীডিত হয় ও ভাঙার ক্ষুধা প্রভৃতির প্রতিকারে ব্যস্ত 
থাকিতে হয়। অতএব আমি শক্তিশালী এই অভিমানে নষ্ট 
হইতেছ কেন ? 

১০। ঘেমন কোনও মনুষ্য মৃন্ময় আম ঘট আশ্রয় করিয়া 
তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হয়, সেইরূপ 
অসার দেহ লইয়! লোক বিষয়-ভোগে উদ্যত ও বল প্রয়োগে 
প্রবৃত্ত হয়। 

১১। এই শরীর মৃন্ময় আম ঘট অপেক্ষাও অসার ইহা 
আমার মনে হয়; কারণ ঘট যত্বে রক্ষা করিলে বহুকাল 
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অক্ষুগ্রভাবে থাকে, কিন্তু এই দেহ অতি যত রক্ষা করিলেও 
নষ্ট হইয়া যায়। 

১২। শরারাশ্রিত জল পৃথিবী বায়ু ও তেজ ধাতু বিষম 
সর্পের গ্তায় শরীরে নিরুদ্ধ হইয়াও অনর্থহেতু হইয়া থাকে। 
তবে রোগ-বিবয়েই খা বলের চেষ্টা কেন করিতেছ ? 

১৩। সর্পগণ মন্ত্রে উপশন প্রাপ্ত হয়, কিন্ত শরীরধাতু 
মন্ত্রে উপশম লাভ করে না। কোনও কোনও সর্প কাহাকেও 
কাহাকেও দংশন করে, কিন্তু শরারধাত্র সব্ধদা সকলকে 
পীড়া! দেয়। 

১৪ | এই শরীর শয়ন অশন পান ও ভোজনাদি গুণ 
দ্বারা বহুকাল যত্ব করিলেও একটা মাত্র ব্যতিক্রমও সহা করে 
না, যেহেতু বিষম ভুজঙ্গের হ্যায় অল্পকালেই উহা কুপিত হয়। 

১৫। যখন হিমে আর্ত হইয়। জীবের অগ্নিসেবা করিতে 
হয়, গ্রীষ্মে পাড়িত হইয়া শীতল বস্তর প্রার্থনা করিতে হয়, 
ক্ষুধান্বিত হইয়া অন্নের এবং তৃষ্তান্বিত হইয়া জলের আকাঙ্ঞা 
করিতে হয়, তখন বল কোথায়, বল কিরূপ পদার্থ এবং 
কাহার £ 

১৬। অতএব শরীরকে এইরূপে নানা রোগে আতুর 
জানিয়া আমি সবল এই কথা৷ ভাবিতে পার না। এই জগৎ 
অসার ছুঃখপরিণাম এবং অনিশ্চিত, এজগতে কোনও বলই 
ব্যবস্থিত নহে । 

১৭। অশনি যেমন গিরির শুঙ্গ ভগ্ন করে সেইরূপ ভূপ্ু- 
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পুজ পরশুরাম যাহার সহত্্রধাহু কর্তন করিয়াছিলেন, সেই 
সহত্ববাহুসম্পন্ন কার্তবীধ্যাজ্জনের সে নল কোথায় ? 

১৮। তরঙ্গরাজের পুটভেদী, কংসঘাতক হরির সেই 
বলই ব। কোথায় ? ক্রমাগত জ্র! যেমন সুন্দর কান্তি নাশ 
করে সেইরূপ একবাণেই জরা (বাধ) তাহাকে হত 
করিয়াছিল । 

১৯। দেবতাঁগণের ক্রোধজনক সেনানুরক্ত নমুচি দৈত্যের 
সে শক্তি কোথায়--ক্রুদ্ধ কৃত্ান্তের শ্যার় যুদ্বস্থলে বর্তমান বে 
দৈতাকে ইন্দ্র বজ্ত দ্বার। নাশ করিয়াছিলেন ? 

২০। যে-সকল কুরুবংশীয় যোদ্ধগণ শক্তি ও বেগ বশভঃ 
ষন্তরস্থলে সমিত্প্রদীপ্ত প্রজ্বলিত বহ্ির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া 
পর্যাবসানে গতামু হইয়া ভন্মক্ূপে পরিণত হইয়াছেন, 
তাহাদের সে শক্তিই বা কোথায় ? 

২১। অতএব ধাহারা ধাহারা বল-কীধ্যের অভিমান 
করিতেন তাহাদের সকলেরই বল প্রতিহত হইয়াছে জানিয়। 
এবং এই জগৎ জরা ও মৃত্যুর একান্ত অধীন নিশ্চয় করিয়। 
আর বল বিষয়ে অহঙ্কার করা তোমার উচিত নহে । 

২২। অথব! যদি তোমার বল মহৎ বলিয়াই বিশ্বাস 
থাকে তবে ইক্ড্রির়গণের সহিত যুদ্ধ কর; যদি জয় হয় তবেই 
তোমার বল মহ (সার্থক ), আর যদি পরাজয় হয় তবে 
তোনার বল নিরর্থক । 

২৬। যেহেতু, যাহার! অশ্ব রথ ও হস্তীর সহিত পুরুষ- 
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গণকে জয় করে তাহার! সেরূপ প্রকৃত বীর নহে, যেরূপ ষড় - 
ইন্দ্রিয়জয়কারী মনীষী ব্যক্তিগণ প্রকৃত বীর । 

২৪। নিজে বপুম্মান্‌ বলিয়া যে মনে করিতেছ, তাহাও 
ঠিক নহে ইহা তুমি স্বীকার করিয়া লও। (শরীরের 
সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ) গদ, সাম্য ও সারণের সেই বিখ্যাত 
শরীর এখন কোথায় ? 

২৫1 যেমন ময়ুর স্বভাব-চঞ্চল বিচিত্র পুচ্ছের অধিকারী 
হইয়। উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করে, সেইরূপ যদি শরীরের সংস্কার 
বাতীত এরূপ রূপ ধারণ করিতে পার, তবেই € তোমাকে ) 
প্রকৃত রূপবান বল! যায়। 

২৬। যদি বসনে বীভৎস্য স্থান সকল আচ্ছাদন না করা 
যার, যদ্দি শৌচকালে জল স্পর্শ না কর! হয়, এবং বিশুদ্ধি 
বিশেষ আশ্রয় না করা যায়, তবে তোমার শরীর কিরূপ 
হইবে ? 

২৭। নিজ নবীন বয়স আলোচন! করিয়া তোমার চিত্ত 
যে বিষয়-স্ুখ লাভ করিবার জন্য গৃহোন্থুখ হইয়াছে, শৈল- 
নদীর বেগের ম্যায় উহাকে সংঘত কর। যৌবন দ্রুত চলিয়া 
যায়, ফিরিয়া আসে না, উহা ক্ষণভনুর | 

২৮। এক্লু খতু চলিয়। যায়, আবার ফিরিয়া আসে; চন্দ্র 
একবার ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, আবার প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু 
নদীর জল ও লোকের যৌবন একবার চলিয়া! গেলে আর 
ফিরিয়া আসে না। 


৬ 
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২৯। যখন তুমি দেখিবে তোমার মুখের শ্মশ্রুরাজি 
বিবর্ণ হইয়ণছে, শরীরের চন্ম লুলিত হইয়াছে, দস্ত বিশীর্ণ, ভ্র 
শিথিল ও মুখ প্রভাশুন্য জর্জর হইয়াছে, তখন জরার আক্রমণে, 
মদশূন্য হইবে । 

৩০। লোক মন্ততাজনক উত্তম পানদ্রব্য পাঁন করিয়া 
নিশ। অবসানে বকাল পরে মত্ততাশুন্য হয়; কিন্তু বল, রূপ 
ও যৌবন-মদে মন্ত ব্যক্তি জর। প্রাপ্ত না হইয়। মত্ততা-মুগ্ধ 
হয় না। . 

৩১। যেরূপ ইক্ষুদণ্ডের রস গ্রহণ করিয়া ফেলিয়া 
দেওয়। হইলে সে দহনের জন্য শুক্ষ হইতে থাকে, সেইরূপ 
জরামন্ত্রনিপীড়িত এই শরীর সারহীন হইলে মরণের জন্ব 
ভাপক্ষা করে। 

৩২। যেমন একটী উন্নত বুক্ষ ছুইটী লোক কর্তৃক করপত্র 
( করাত ) দ্বারা পীড়িত হইয়া! ( পতনকালে ) বহু খণ্ডে বিভগ্ন 
হয়, সেইরূপ দিন ও রাত্রির দ্বারা পরিচালিত হইয়া জরা 
উন্নত প্রজাগণকে পাতিত করে । 

৩৩। জরা হইতে স্মৃতি লুপ্ত হয়, শরীরের পরাভব হয়, 
রতি নষ্ট হয়, কর্ণ ও চক্ষুর দোষ জন্মে, শ্রম উপস্থিত হয়, বল 
ও বীর্য্য নষ্ট হয়, অতএব জরার হ্যায় দেহীর পক্ষে এমন শব্রু 
আর নাই। 

৩৪। অতএব জরাকে জগতের অত্যন্ত ভীতিজনক 
ভাবিয়া উপদেশক গ্রহণ কর, আমি বপুম্মান, আমি 
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করবান্‌ ও যুবা! এই বলিয়া অনাধ্য অভিমান করা তোমার 
উচিত নহে। 

৩৫। কলিতে শরীর লইয়াই আমি আমার ইত্যাদি 
সাংসারিক জ্ঞান হইয়া থাকে। যদ্দি সংসার হইতে মুক্তি 
চাও তবে উহা পরিত্যাগ কর। আমি ও আমার এই জ্ঞানই 
ভয়ের কারণ। 

৩৬। বিবিধ অত্যাচার দ্বারা উপদ্রত শরীর যখন 
কাহারও বশে থাকে না, তখন আপদের গৃহ এই শরীর আমি 
বা (ইহা ) আমার ইহা জানিতে কি করিয়া সমর্থ হইবে ? 

৩৭। যেব্যক্তি পন্নগঘুক্ত অবিশুদ্ধ গৃহকে বিশুদ্ধ করিয়া 
সন্তোষের সহিত অবস্থান করে, মেই বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্ন 
ব্যক্তি ছুষ্টধাতুযুক্ত নশ্বর দেহে একান্ত রতি শ্রীপ্ত হয়। 

৩৮। যেমন পরাক্রান্ত কুন্পতি প্রজাগণের নিকট 
হইতে অশেধ ধন রত্ব আহরণ করে, কিন্তু তাহাদের রক্ষার 
প্রতি দৃষ্টি করে না, সেইরূপ কায় বনু ব্যসনাদি উপকরণ 
আহরণ করে, কিন্তু অনুকূলত। আশ্রয় করে না। 

৩৯। যেমন ক্ষিতিতে যেখানে-সেখানে যত্ব ব্যতিরেকেও 
গৃহ [মূলে গৃহ আছে, কিন্তু ইহা বোধ হয় তৃণ হইবে ] 
হইতে পারে; কিন্তু ধান্য অতি যত্ব করিলে তবেজনম্মে; 
সেইরূপ সংসারে ছুঃখ ব্যতিরেকে যেখানে-সেখানে যত হইয়া 
থাকে, কিন্তু সুখ কোথাও অতি. যত্ব করিলে হয় অথলা 


হয় না। 
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৪০। অতি কষ্টময় চঞ্চল শরীরধারী ব্যক্তির বাস্তবিক 
স্বখ কিছুতেই নাই, অতি ক্ষুত্র ছুঃখ উপস্থিত হইলেও তাহার 
প্রতীকার-চেষ্টায় লোকে সুখের আকাজ্ষা করে । 

৪১। যেরূপ প্রচুর ইপ্সিত সুখের অপেক্ষা না করিয়! 
অল্প মাত্র হুঃখও শরীরকে কষ্ট দেয়, সেইরূপ ছুঃখের অপেক্ষা 
না করিয়া কাহারও কোন বিষয়ে সুখ হয় না। 

৪২। যদি তুমি ফলের অনুরোধে শরীরকে এইরূপ বনু 
ছুঃখময় নশ্বর বলিয়া বোঝ, তবে শম্যকামী গোর ন্যায় 
ফলোন্মুখ চিত্তকে ধে্যরশ্মিতে সংযত কর। 

৪৩। যেমন অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষেপ করিলে উহা শাস্ত 
হয় না, পরস্ত জ্বলিয়৷ উঠে, সেইরূপ কামভোগ চিত্তের তৃপ্তি 
সাধন করে না, পরস্ত কাম-সুখে যেমন সংলগ্ন হয় অমনি 
তাহার বিষয়ভোগের ইচ্ছ। বাড়িতে থাকে । 

৪৪। যেরূপ কুষ্ঠরোগী ব্যক্তি শরীরে উত্তাপ দান, 
করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ অজিতেক্দ্রিয় ব্যক্তি 
বিষয় ভোগে রত হইয়া! তাহাতে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। 

৪৫। যেরূপ ভৈষজ্যস্ুখের আকাজ্ষায় মোহবশতঃ কেহ 
রোগ ভজন করে, রোগক্ষয় ভজন করে না, সেইরূপ বিষয় 
ভোগের আকাক্ষায় মোহবশে বহুছ্ঃখভাঁজন শরীরে রতি 
প্রাপ্ত হয়। 

৪৬। যে ব্যক্তি পুরুষের অনিষ্ট কামনা করে মেই 
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ব্যক্তি এ কর্ম হেতু তাহার শত্রু হয়। বিষয়গুলি অনর্থের 
মূল, অতএব শক্রর ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। 

৪৭। হযে সকল শক্র পুরুষের নিধন কামনা করে 
তাহারই আবার কালক্রমে তাহার মিত্রতা প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে । কিন্তু ইহকাল ও পরকাল ছুঃখের হেতু কামসমূহ 
কখনও কাহারও মঙ্গলময় হয় না। 


৪৮। যেমন কিম্পাক ফল (মাকাল ফল) স্থন্দর রস 
বর্ণ ও গন্ধ সন্বে লোকের অনিষ্ট সাধন করে, কিন্ত পুষ্টি 
সাধন করে না, এরূপ বিষয়সমূহ চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির অনর্থই 
উৎপাদন করিয়া থাকে, উন্নতি সাধন করে না। 

৪৯। মোঁক্ষধন্্ই জগতের উত্তম হিত ইহ] নিক্কাম অস্তঃ- 
“করণ দ্বারা নিশ্চয় করিয়া সঙ্জনগণের সম্মানিত আমার এই 
মত গ্রহণ কর, অথবা! কথা বলিয়া তোমার (অভিপ্রায়) 
নিশ্চয় জানাও । 

৫০। এইরূপে বন্ুপ্রকারে শান্ত্জ্ঞশ্রেষ্ঠ শ্রমণ নন্দকে 
হিত উপদেশ দিলেও, মদমত্ত হস্তী যেমন মদান্ধতাবশতঃ 
ধৈধ্য ও সুখ পায় না সেইরূপ, নন্দ ধের্য্য বা সুখ লাভ 
করিলেন না। 

৫১। পরে সেই ভিক্ষু নন্দের চঞ্চল চিত্ত গৃহমুখে আসক, 
ধর্মে আসক্ত নহে, ইহা জানিয়। জীবের আশয় ও অন্ুুশয় 
ভাব পরীক্ষাকারী তত্বজ্ঞ বুদ্ধের নিকট এঁ-সকল বলিলেন । 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে নবম সর্গ সমাপ্ত 


দশম সর্গ 
স্বর্গ-নিদর্শন 


১। সদ্ব্রত-ত্যাগেচ্ছ ভাধ্যাদশনেচ্ছ গৃহগমনোতৎম্ুক 
নিরানন্দ ধৈধ্যহীন নন্দের কথ শুনিয়া মুনি তাহাকে উদ্ধার 
করিবার ইচ্ছা করিয়া আহ্বান করিলেন । 

২। চিত্তভ্রষ্ট মোক্ষমার্গচ্যুত তাহাকে আগত দেখিয়া 
স্ুচিত্ত "মুনি তাহাকে চিত্তশ্থলনের কথ। জিজ্ঞাসা করিলেন ।* 
তিনিও লজ্জিত হইয়1 লঙ্ভাশীল নিশ্চয়জ্ঞ মুনির কাছে নিজের 
নিশ্চয়ের কথা বলিলেন । 

৩। অনস্তর স্ুগত তাহাকে ভাষ্যারপ অন্ধকারে 
ভ্রমণ করিতে দেখিয়া সাধু যেরূপ জলে মল শোধন করে, 
সেরূপভাবে তাহার উদ্ধার মানসে তাহাকে হাতে ধরিয়া 
আকাশে উঠিলেন । 

৪1 প্রসন্ন আকাশে কাষায়বস্ত্রধারী কনকবর্ণ তাহার) 
ছইজন সরোবরে সঞ্চরণশীল পরস্পর-আলিঙ্গনবদ্ধ বিস্তারিত- 
পক্ষ চক্রবাঁক্-যুগলের হ্যায় শোভা পাইতেছিলেন। 


৫। তাহার! দেবদারুসুগন্ধযুক্ত  নদী-সরোবর- 
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প্রত্রবণসমূহ-শোভিত ধাতুমান্‌ দেবীধিজুষ্ট হিমবানের কোনও 
শিখরে শী উপস্থিত হইলেন । 

৬। অপার আশ্রয়হীন আকাশের মধ্যে দ্বীপের 
ন্যায় সিদ্ধচারণ-সেবিত কোনও কল্যাণময় পর্বতে 
আসিলেন। ঘ্বৃতাহুতির ধুম এ পব্ধতের উত্তরীয়ের ন্যায় 
দেখাইতেছিল। 


৭। শাস্ত-ইন্ড্রিয়-বিশিষ্ট বুদ্ধমুনি সেখানে অবস্থিত 
হইলে নন্দ চারিদিকে গুহা কুঞ্জ ও বনচরজীব প্রভৃতি যাহার! 
শোভা সম্পাদন এবং রক্ষণ করিতেছিল, সে গুলিকে 
দেখিলেন । 


৮। সেই বন্থবিস্কৃত শ্বেতবর্ণ পর্বতশিখরে ময়ুরগণ 
পুচ্ছ সংক্ষিপ্ত করিয়া শয়ন করিয়াছিল । তাহাদিগকে আয়ত 
ও গীনবাহু বলদেবের বানুস্থিত বৈছ্র্্যময় কেয়ুরের ন্যায় 
দেখাইতেছিল । 

৯। সিংহ মনঃশিলা ধাতুর সংশ্রবে লীতাঙ্গ হইয়া 
শোভা পাইতেছিল, আকাশের রৌপ্যনির্ম্িত শীর্ণ অঙ্গদের 
উপর যেন উত্তপ্ত স্বর্ণখচিত কারুকাধ্যের ন্যায় 
দেখাইতেছিল। 

১০। ক্লাস্তিহেতু ব্যায়ত, খেলগামী এবং গিরির 
প্রস্রবণের জল পানেচ্ছু ব্যাপ্র লাঙ্গুলচক্র দক্ষিণ স্বন্ধে স্থাপন 
করিয়া শোভা পাইতেছিল। দেখা যাইতেছিল যেন 
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পিতৃলোকদিগকে জল দান করিতে ( তর্পণ করিতে ) ইচ্ছুক 
হইয়া অপসব্য* করিয়াছে। 

১১। চঞ্চলকদম্ববিশিষ্ট হিমালয়ের নিতম্বদেশে সুদী 
তরুতে চমর লম্বিত হইয়াছিল। সাধুচরিত্র কুলীন যেরূপ 
শ্লীতিবন্ধন ছেদন করিতে পারে না, এই চমরও সেরূপ বৃক্ষে 
লগ্ন স্বীয় পুচ্ছকে ছিন্ন করিতে পারে নাই । 


১২। স্ুবর্ণগৌরবর্ণ কিরাতসমূহ ময়ুরপুচ্ছ দ্বার! 
গাত্ররেখ| উজ্জ্বল করিয়! পর্বতের উদ্গারের ন্যায় গুহা হইতে 
ব্যান্্র গতিতে বহির্গত হইতেছিল । 

১৩1 গুহাবিচরণকারিণী অতিনুন্দরী মনোহর-শ্রোণি- 
কুচোদরবিশিষ্টা কিন্নরীসমূহ উদ্ধবিকীর্ণপুষ্পা লতাসমূন্তের 
ম্যায় শোভা পাইতেছিল । 

১৪। কপিগণ পর্বত হইতে পর্ৰতাস্তারে দেবদারু- 
সমূহকে র্লেশ দিয়! বিচরণ করিতেছিল ; এবং ব্যর্থীন্ুগ্রহ 
স্বামীর ন্যায় তাহাতে ফল না পাইয়া তাহা হইতে চলিয়। 
যাইতেছিল । 

১৫। সেই বানরযুথত্রষ্ট নিষ্পীড়িত অলক্তক সদৃশ 
রক্তমুখী একচন্ষুহীন একটী বানরীকে দেখিয়া মুনি নন্দকে 
বলিলেন £_ 

১। তর্পনকালে উপবাত ব! উত্তরীয় দক্ষিণ স্বন্ধে স্থাপন করিতে 
হয়; ইহাকে 'অপলব্য' করা বলে। 
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১৬। সেই রমণী যেখানে তোমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে 
' এবং এ যে একচক্ষু বানরীকে দেখিতেছে, এই ছুজনের মধ্যে 
কে রূপে ও চেষ্টায় বেশী সুন্দর? 

১৭। ম্থগত এইরূপ বলিলে নন্দ একটু হাসিয়া 
বলিলেন,__কোথায়, ভগবান, রমণীশ্রে্ঠ আপনার বধূ 
(অুন্দরী) আর কোথায়ই বা এই পর্বতক্লেশদায়িক। 
বানরী। 

১৮। এঅনস্তর মুনি তীহার কথ শুনিয়া মনে অন্য কোন 
একটা উদ্দ্যেশ্য পোষণ করিয়া নন্দকে লইয়া ইন্দ্রের নন্দন- 
কাননে উপস্থিত হইলেন । 

১৯। যেখানে কতকগুলি বৃক্ষ খতুতে খতুতে ক্ষণে 
ক্ষণে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে, কতকগুলি ক্ষণে ক্ষণে 
বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে; কোনও কোনও বৃক্ষ আবার 
ছয় খভুর বিচিত্র সমগ্র সৌন্দধ্য ধারণ করে। 

২০। কোনও কোনও বুক্ষ সুন্দর স্ুুরভি-বিশিষ্ট, কোনও 
কোনও বুক্ষ বিচিত্র গ্রথিত মালা ধারণ করিয়াছে । কোনও 
কোনও বৃক্ষে বা কুণ্ডল হইতেও মনোহর রমণীর কর্ণীলঙ্কারের 
আকৃতি-বিশিষ্ট পুষ্প প্রন্ষুটিত হইয়াছে । 

২১। কোনও বৃক্ষে রক্ত-কমল প্রক্ষুটিত হওয়াতে 
প্রদীপ-বৃক্ষের ম্যায় শোভা পাইতেছে। কোথাও বা 
নীলোৎপল প্রস্ফুটিত হওয়াতে মনে হইতেছে যেন সেই 
বুক্ষগুলি উন্নীলিত নয়নে চাহিয়। রহিয়াছে । 
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২২। কোনও বুক্ষে নানারাগবিশিষ্ট, পাও্ুরবর্ণ, ম্ুবর্ণ- 
রেখাখচিত, তগ্গবিহীন, ঘন সুন্ম বস্ত্রসকল ফলিয়। 
রহিয়াছে। 

২৩। যেখানে হার, মণি, সুন্দর কুগডল, উত্তম কেয়ুর 
নৃগ্নুর প্রভৃতি ব্বর্গান্নুরূপ আভরণ বৃক্ষে ফলিয়! থাকে । 

২৪। সেখানে যে পদ্ম হয় সেগুলির গন্ধ অতি মনোহর 
সেগুলি স্ুখস্পর্শ। তাহাদের নাল বৈদৃষ্যনির্িত, পদ্ম 
কাঞ্চননিশ্মিত, কেশর হীরকনিশ্মিত । 

২৫। মণিহেমচিত্র বৃক্ষসকল, দেবতাদের ক্রীড়ার সহায়, 
এবং তাহাদিগের পত্রের হ্যায় বিস্তত্ত বনবিধ শব্দীয়মীন 
বাছ্ের সেই সকল দৃঢ় উপকরণ প্রসব করে। 

২৬। যেখানে মন্দার, পদ্ঘ» এবং পুষ্পানত কোকনদ 
বৃক্ষকে মহাত্্য গুণে পরাজিত করিয়া শোভমান্‌ পারিজাত 
বৃক্ষ বর্তমান আছে। 

২৭। অখিন্ন তপস্তা ও শীলের প্রভাবে কুষ্ট স্বর্গভূমিতে 
এইরূপ দেবতাদিগের চিত্তানুরূপ ভোগবিধানকারী বৃক্ষসকল 
জন্মগ্রহণ করে । 

২৮। যেখানে বিহঙ্গগণের বদন মনঃশিলা-তুল্য, চক্ষু 
স্কটিকের ন্যায়, পক্ষ লোহিতান্ত হরিদবর্ণ, এবং পাদদ্বয় 
অর্ধাশ্থবেত ম্জিষ্ঠাবর্ণ | 

১৯। স্ুুবর্ণচ্ছদবিশিষ্ট, বৈদূর্য্যনীল নয়নযুক্ত, শীর্জিরিকা 
নামক পক্ষীও শ্রোত্রমধূর রবে মন হরণ করে। 
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৩০। যেখানে পক্ষিগণ অগ্রভাগে রক্তবর্ণ, মধ্যভাগে 
ন্র্ণবর্ণ এবং উপান্তে ও মধ্যে বৈদূর্য্যবর্ণ লতাসমূহ দ্বারা 
শোভিত হইয়া বিচরণ করে। 

৩১। রোচিষু। নামে পক্ষিগণ দীপ্ত অগ্নির তুল্য 
উজ্জ্বল বদনে মনোহর স্বর দ্বারা অপজরাদিগের মন হরণ 
করিয়া এবং শরীর ছারা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করে। 

৩২। যেখানে ইষ্ট-চেষ্টাযুক্ত সতত-প্রহষ্ট অকাতর 
জরা ও শোক-বিহীন স্বয়ংপ্রভ প্লুণ্যকারী হীন মধ্যবর্তী 
ও উত্তম ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কন্ম দ্বারা শোভিত হয়। 

৩৩। সেই নিত্যোৎসবযুক্ত তন্দ্রা-নিদ্রা-অরতি-শোক- 
রোগ-বিহীন লোক দেখিয়া নন্দ জরামৃত্যুযুক্ত সদাহঃখশীল 
নরলোককে শ্মশান বলিয়৷ মনে করিলেন । 

৩৪1 নন্দ বিস্ময়োৎুফুল্ললোচনে চারিদিকে সেই এন্দর 
বন দেখিতে লাগিলেন । অপসরাগণ হর্ান্বিত হইয়া 
সগর্ধে পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ভ্রমণ 
করিতেছিল। 

৩৫। তাহারা চির-যুবতী, মদনৈককার্য্যা, পুণ্যবান্দিগের 
সাধারণ বিহার স্বরূপ। তাহারা স্বর্গীয়, তাহাদের পরিগ্রহে 
কোনও দোষ নাই । তাহারা দেবতাঁদিগের তপস্তার 
ফলম্বরূপ। 

৩৬। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধীরভাবে উদাত্বস্বরে 
গান করিতেছিল। কেহ কেহ পদ্মগুলিকে ললিতভাবে 
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ভাঙ্গিতেছিল। অপরে স্তনভিন্ন-হার-বিশিষ্টা, বিচিত্র অঙ্গ- 
চালনের সহিত পরস্পর হর্ষে নৃত্য করিতেছিল। 

৩৭। যেখানে বিলাসবতী অপ সরাগণ তপন্তারূপ মূল্য 
দ্বারা স্বর্গ ক্রয়ের জন্য কৃতনিশ্চয় তপস্বীদ্িগের খিন্ন মন হরণ 
করিতেছিল। 

৩৮। পরত্রাসমাচ্ছাদিত সরোবরে কলহংসসঞ্চারিত 
পদ্মের ন্যায় কাহারও কাহারও চঞ্চলকুণ্ডলবিশিষ্ট বদনমণ্ডল 
বনমধ্য হইতে শোভা পাইতেছিল । 

৩৯। মেঘের মধ্য হইতে তড়িতের ন্যায় বনমধ্য হইতে 
তাহাদিগকে নিঃস্যত হইতে দেখিয়া চঞ্চল জল মধ্যে চন্দের 
প্রভাব ন্যায় অনুরাগে নন্দের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। 

৪০। কৌতৃহল-বিশিষ্ট দৃষ্টি দ্বারা সংশ্লেষভৃষ্ণায় 
জাতান্ুরাগ হইয়া নন্দ তাহাদের দিব্য বু ও ললিত চেষ্টা 
মনে মনে হরণ করিলেন । 

৪১। তৃষিত নন্দ অপ.সরাদিগকে ভোগ করিতে ইচ্ছা 
করিয়া, তাহাদিগকে পাইবার জন্য দুঃখিত ও কাতর হইয়া, 
এবং চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ কর্তৃক মনোরথে হৃত হইয়া 
কিছুতেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না । 

৪২। লোকে যেরূপ মলিন বস্ত্রকে মল নাশের জন্য-_ 
মলোৎপত্তির জন্য নয়-_পুনরায় ক্ষারের দ্বারা, মলিন করে, 
বুদ্ধদেবও সেইরূপ নন্দকে পবিত্র করিবার জন্য ( অদ্দরা- 
রূপ) রজে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
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৪৩। ভিষক্‌ যেমন শরীর হইতে রোগ-ক্লেশ তাড়াইবার 
জন্য রোগীকে ক্লেশ দেন, সেইরূপ মুনি নন্দের অনুরাগ নষ্ট 
করিবার জন্ত তাহাকে আরও গাঢতর অনুরাগের ভিতর 
লইয়! গেলেন। 

8৪। উদিত সুধ্যের দীপ্তি যেরূপ দীপের প্রভা নষ্ট 
করে, সেরূপ অপ সরাদিগের সৌন্দধ্য মনুষ্য-লোকের রমণী- 
দিগের সৌন্দধ্যকে নষ্ট করে । 

৪৫।॥ মহৎ রূপ অন্ুমাত্র রূপকে নষ্ট করে, মহান্‌ শব্দ 
অল্প শব্দকে পরাভূত করে, গুরু রোগ স্বল্প রোগকে নষ্ট করে। 
সমস্ত মহান্ই অণুমাত্রের বধের হেতু । 

৪৬। মুনির প্রভাবেই নন্দ তাহাঁদের দর্শন সহ্য করিতে 
পারিয়াছিলেন, যাহা! অপরে পারে না। অপ .সরাদিগের 
সৌন্দধ্য রাগযুক্ত ছব্বলের মন দহন করে। 

৪৭। তখন নন্দকে জাতরাগ- কিন্তু ভার্যাসম্বন্ধে 
গতরাগ মনে করিয়া অনুরাগ দ্বারা অনুরাগ নষ্ট করিতে ইচ্ছা 
করিয়া মুনি বলিলেন £₹_ 

৪৮। এই-সকল দেবাঙ্গনাদিগকে দেখ। দেখিয়া সত্য 
কথা বল। ইহারা অথবা যেখানে তোমার মন আছে 
সে_ইহাদের মধ্যে রূপে ও গুণে কে তোমার কাছে সুন্দর 
বলিয়া মনে হয়। 

৪৯। তখন নন্দ অপ সরাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করিয়া 
ছিলেন । তাহার হৃদয় রাগাগ্রি দ্বারা প্রজ্ঘলিত হইতেছিল। 
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তিনি কামযুক্ত চিত্তে গদ্গদ ভাবে কৃতাগ্তলি হইয়খর 
বলিলেন £-_ 

৫০। সেই একচক্ষুহীন বানরী ও আপনার বধূর মধ্যে যে 
ভেদ, সেই বধু ও এইসকল অপ.সরাদিগের মধ্যে সেই প্রভেদ। 

৫১। ভার্্য। সুন্দরীকে দেখিয়া যেমন পুর্বে অন্য কোনও 
স্ত্রীতে আমার আস্থা ছিল না, ইহাদের রূপ দেখিয়! তাহার 
প্রতি এখন আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। 

৫২। যেরুপ মৃদ্-আতপপ্রতপ্ত (বস্তু) মহানলে দগ্ধ হয়, 
সেরূপ আমি মৃদু অনুরাগ ছার! প্রতপ্ড হইয়া এখন অহা* 
অনলে দগ্ধ হইতেছি। 

৫৩। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অনজশক্র (1) হ্যায় দগ্ধ না হই, 
ততক্ষণ আমাকে বাক্যরূপ জল দ্বারা সিক্ত করুন। বৃক্ষাগ্র 
পর্য্যন্ত উত্িত অগ্নি যেরূপ শু্ষ তুণকে দগ্ধ করে, সেইরূপ 
রাগাগ্নি আজই আমাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে । 

৫৪ | মুনে, তুমি প্রসন্ন হও, আমি অবসন্ন হইতেছি। 
আমাকে মুক্ত কর। হে পৃথিবীসদৃশ ধেধ্যশালিন্, আমার 
আর ধৈর্য্য নাই । আমার মন বিমুক্ত হইয়াছে। প্রাণ ত্যাগ 
করিতে বসিরাছি । মুমূর্ষু আমাকে বাক্যরূপ অমৃত দাও । 

৫৫। হে মহাভিবক্‌, আমাকে ওষধ দাও । আমি 
কন্দর্পরূপ-সর্প দ্বার! হৃদয়ে দষ্ট হইয়াছি। সেই সর্পের ফণ। 
“অমঙ্গল” দৃষ্টি তাহার (ধ্বংস ) নাশজনক, প্রমাদ তাহার 
দংষ্টা, আর তমঃই তাহার অগ্নিসদৃশ বিষ । 


স্বর্গনিদর্শন ৯৫ 


৮ ৫৬1 এই আঘাতকারী মদন-সর্প ছারা দষ্ট হইয়া কেহই 
মনে অচঞ্চল হইয়। থাকিতে পারে না । চঞ্চলচিত্ত (সাংখ্য- 
দ্শন-প্রবক্তা ) বোঁঢর মন মুগ্ধ হইয়াছিল, ধীমান শম্ভু 
ক্ষীণতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

৫৭। তুমি আমার বিশিষ্ট অবলম্বনীয় আশ্রয় সব্বে, 
হামি যাহাতে বন্ধু দিকে বিক্ষিপ্ত না হই এবং যাহাতে 
ব্যসন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া (পুনরায়) গৃহে যাইতে পারি 
আমাকে তুমি সেইরূপ উপদেশ দাও । ইহা আমি বলিতেছি। 
_₹৮। চন্দ্র যেরূপ রাত্রির অন্ধকার নাঁশ করে সেরূপ তাহার 
হৃদয়ের তমঃ নাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া জগতের তমো- 
চরণকারী তমোবিহীন মহযিশ্রেক্ট গৌতম বলিলেন £-_ 

৫৯, ধৈধা ধারণ পূর্বক বিকৃতি ত্যাগ করিয়া 
চিন্ত নিগ্রহীত করিয়া! শ্রবণ কর। এই-সকল রমণীদিগকে 
কর্ণ ও যদি প্রার্থনা কর তাহা হইলে শুহ্বস্বরূপ উত্তম 
তপশ্যা কর । 

৬০। ইহাদিগকে বল সেবা সংপ্রদান বা রূপবত্তা 
দ্বারা লাভ করা যায় না। কেবল মাত্র ধর্মচর্চা দ্বারা 
ইহাদিগকে লাভ করা যায়। সেইরূপ ইচ্ছা থাকিলে ধর্দ 
আচরণ কর । 

৬১। এই স্বর্গে দেবতাঁদ্িগের সহিত বাস, রম্য বন ও 
জরাশৃন্ স্ত্রীগণ, এ সবই নিজের শুভ কাধ্যের ফল, অন্য 
কিছুতেই হয় না, কারণ ভিন্নও হয় না। 


৯৬ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


৬২। পৃথিবীতে মানবগণ ধনু প্রভৃতি দ্বারা কখনও 
বুশ্রমে স্ত্রী লাভ করিয়া থাকে, কখন ব1! তাহাঁও করে না। 
কিন্তু পুণ্যকম্্নী জনগণ ধর্ম্্চ্চা দ্বারা এই-সকল যে লাভ 
করিয়া থাকে তাহাতে আর সন্দহ নাই । 

৬৩। যদি অপ সরাদিগকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাহ! 
হইলে অপ্রমত্ত হইয়া! নিয়ম পালন কর । তুমি যে স্থিরব্রত 
দ্বারা ইহাদিগকে প্রাপ্ত হইবে সে বিষয়ে আমি প্রতিভূ 
রহিলাম । 

৬৪। অনস্তর ইহাই পরম এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়! নন্দ 
মুনির কথায় ধৈধ্য স্থাপন করিলেন। তখন মুনি তাহাকে 
লইয়া! বাতাসের মত আকাশ হইতে নামিয়! পুনরায় পৃথিবীতে 
আসিলেন। 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে দশম সর্গ সমাপ্ত 


একাদশ সর্গ 
স্বর্গাপবাদ 


১। অনস্তর নন্দ নন্দনচারিণী সেই-সকল রমণীগণকে 
দেখিয়। ছুর্দমনীয় চঞ্চল মনকে নিয়মরূপ স্তত্তে বন্ধন 
করিলেন । 

১। ম্লান পদ্ম সদৃশ বিরস নন্দ অপ.সরাদিগকে হৃদয়ে 
নিবিষ্ট করিয়া ধশ্মাচরণ আরম্ভ করিলেন, মোক্ষলাভ ইচ্ছ। 
করিয়া নহে। 

৩। সেইরূপ দয়িতাধীন চঞ্চলেন্দ্িয় হইয়াও ইন্দ্রিয়ার্থের 
নিমিত্রই তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে সংবত করিলেন । 

৪। কামচধ্যানিপুণ ভিক্ষুচধ্যাভীত নন্দ পরমাচাধ্য 
কর্তৃক চালিত হইয়া ব্রন্মচধ্যা করিতে লাগিলেন । 

৫। (পরস্পর বিরুদ্ধ) জল ও অগ্নির ম্তায়, একান্তে 
স্থিত শমণ্ডণ ও তীব্র মদনের দ্বারা তিনি শাস্ত হইয়া! ছিলেন 
এবং শুক্ষতাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

৬। অপ্সরাগণের চিন্তায় এবং বহুল নিয়ম পালন ছারা 
দর্শনীয়-শরীর হইয়াও নন্দ বৈরূপ্য প্রাপ্ত হইলেন । 

৭। প্রিয়ভাষ্য হইলেও ভাধ্যার সম্বন্ধে কথ। উঠিলে 
তিনি অনুরাগহীনের ন্যায় অবস্থান করিতেন, আনন্দ বা 
ক্ষোভ কিছুই করিতেন না। 


শ 


৯৮ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


৮। তাহাকে ভাধ্যারাগপরান্মুখ এবং দৃঢ়ব্রত দেখিয়া 
আনন্দ তাহার কাছে আসিয়! প্রণয়ের সহিত বলিলেন 2 

৯। ইন্ড্রিযদিগকে নিগৃহীত করিয়। স্বস্থ ও সংযত হইয়া 
তুমি তোমার বিদ্ভা ও বংশের অনুরূপ কাধ্য আরম্ত 
করিয়াছ। 

১০। কামপ্রসক্ত অন্ুরাগঘুক্ত বিবয়াসক্ত তোমার যে 
এই জ্ঞান হইয়াছে ইহার কারণ অল্প নহে । 

১১। মুছ ব্যাধি অল্প যত্বে নিবারণ করা যায়। প্রবল 
ব্যাধি প্রবল যত্বেও নাশ করা যায় কি না সন্দেহ । 

১২। তোমার দুরারোগ্য বলবান মানস ব্যাধি 
হইয়াছিল। যদি তুমি (তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাক ) 
আরোগ্য লাভ করিয়া থাক তাহা হইলে তোমাঁকে ধেধ্যশীল 
বলিতে হইবে । 

১৩। সাধনা দ্বারা মহান হইলেও মানীর পক্ষে 
মৃদৃত্ব, লুন্ধের পক্ষে ত্যাগ ও অন্ুরাগীর পক্ষে 
ব্রন্মচধ্য হুর । 

১৪1 তোমার এই নিরত ধুতিতে আমার এক সন্দেহ 
আছে । যদ্দি বক্তব্য বলিয়া মনে কর তাহা হইলে সান্ুনয়ে 
জিজ্ঞাসা করি । 

১৫। সরলভাবে কথিত বাক্য অন্যবূপ মনে করা উচিত 
নহে । অভিপ্রায় মন্দ না হইলে, তাহ! কর্কশ হইলেও সৎ- 
লোকের! কর্কশত্ব প্রাপ্ত হন না। 


স্বর্গাপবাদ ৯৯ 


১৬। অপ্রিয় কিন্তু হিত বাক্য গ্রহণ করা উচিত। 
অহিত কিন্তু প্রিয় 'ধাক্য গ্রণ করা! উচিত নহে। স্বাছু ও 
উপকারী ওবধ যেরূপ ছর্লভ, সেইরূপ প্রিয় এবং হিত 
বাক্যও ছুর্লভ । 

১৭। বিশ্বাস, অর্থচর্চা স্ুখছুঃখে সাম্যভাব, ক্ষমা এবং 
প্রণয় সলোকের বৃত্তি । 

১৮। অতএব তোমাকে প্রণয়বশত:ঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
জিঘাংসা-বশতঃ নহে । তোমার শ্রেয়ই আমার বিবক্ষা ; 
তাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারি ন!। 

১৯। অপরার জন্য ধন্ম আচরণ করিতেছ বলিয়! শুনা 
যায়। ইহা কি বাস্তবিক সতা অথবা! পরিহাস ? 

২০। যদি ইহা সতাই হয় তাহ! হইলে ইহার উষধও 
বলিব। যদি বক্তদিগের ওদ্ধত্য হয় তাহা হইলে সে 
রোগের ওষধের কথা বলিব । 

২১। অনস্তর তকর্তৃক তিনি হৃদয়ে আহত হইয়া চিন্তা 
করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং ক্ষণকাল অধোমুখ 
হইয়া রহিলেন । 

২২। অনস্তর তাহার মনের সংকল্পসূচক ইঙ্গিত বুঝিয়া 
আনন্দ অপ্রিয় কিন্ত মধুর-ফল-বিশিষ্ট বাক্য বলিলেন। 

২৩। তোমার আকৃতি দেখিয়াই তোমার ধর্ম-প্রয়োজন 
বুঝিতে পারিতেছি। তাহা বুঝিয়! তোমার প্রতি আমার 
হাস্য ও কারুণ্য হইয়াছে । 


১০৩ সৌন্দরনন্দ কাবা 


২৪! যেমন কেহ আসনের নিমিত্ত ভারী শিল। বহন 
করে, সেরূপ তুমিও কামের জন্য নিয়ম পালন করিতে 
উদ্যত হইয়াছ। 

২৫। তাড়নেচ্ছ। দেখিলেই যেমন মেষ পলায়ন করে, 
সেরূপ অব্রন্গচর্যোর নিমিত্ত তোমার এই ব্রহ্মচ্ধ্য । 

২৬। বণিকেরা যেমন লাভের জন্ঠ পণ্যদ্রব্য ক্রয় 
করে, সেরূপ এই ধর্ম্ীচরণও তোমার পণ্যভৃত ; শাস্তির 
জন্য নহে । 

২৭। কর্ষক যেমন ফল বিশেবের জন্য বীজ বপন করে, 
তুমিও সেরূপ বিবয়কার্পণ্য হেতুই বিষয় ত্যাগ করিয়াছ। 

১৮। যেমন প্রতীকারন্ুখপ্রাপ্তির ইচ্ছায় রোগ আকাজঙ্জা 
করা, সেইরূপ তুমিও বিষয়তৃষ্ণার জন্য ছুঃখ ইচ্ছা করিতেছ।, 

২৯। ( মধুহারী ) যেমন মধুর দিকেই চাহিয়া থাকে, 
প্রপাতের পতনের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তুমিও সেরূপ 
অপজরাই দেখিতেছ, শেষে যে পতন হইবে তাহা লক্ষা 
করিতেছ না| 

৩০। তোমার হৃদয় কামাগ্ি দ্বারা দীপ্ত হইতেছে, 
ভুমি শরীর দ্বারা ব্রত আচরণ করিতেছ। তুমি মনে 
ব্রহ্মচারী নহ ; তোমার এ কিবপ ব্রহ্মচধ্য | 

৩১। তুমি যখন সংসারে ছিলে তখন তুমি শত শত 
অগ্সর! পাইয়াছ এবং ত্যাগ করিয়াছ। আবার তাহাদের জন্য 
তোমার অভিলাষ কেন? 


স্বর্গীপবাদ ১০১ 


৩২। অগ্নির কখনও কাষ্ঠ দ্বারা তৃপ্তি হয় না। 
লবণোদধির ( সমুদ্রের ) কখনও জল দ্বার তৃপ্তি হয় না। 
কামে অতৃপ্ত লোকের কখনও কাম তৃপ্তিদায়ক হয় না 

৩৩। তৃপ্তি না থাকিলে শাস্তি কোথায়; শাস্তি না 
থাকিলেই বা সুখ কোথায়? স্বুখের অভাবে প্রীতিই 
ব। কোথায়? প্রীতি না থাকিলে রতিই (আনন্দ) বা 
কোথায়? 

৩৪। যদি তোমার আনন্দ পাইবার ইচ্ছা থাকে তাহ 
হইলে অধ্যাত্ম বিষয়ে মন দাও। অধ্যাত্ম তুল্য প্রশাস্ত ও 
অনবস্ভ রতি ( আনন্দ ) কোথায়ও নাই । 

৩৫ | তাহাতে নৃত্য গীত রমণী বা অলঙ্কারের কোনও 
প্রয়োজন নাই। যেখানে-সেখানে থাকিয়। তুমি একলাই 
সেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে । 

৩৬। তৃষ্জা থাকিলে বলবান্‌ মানস ছঃখ থাকিয়া 
যায়। সেই তৃষা দূর কর। তৃষ্ণাও থাকিবে না, ছুঃখও 
থাকিবে না। 

৩৭৭ সম্পদে ও বিপদে, দিনে ও রাত্রিকালে, কামে 
সতৃষ্ণ ব্যক্তির শাস্তি হয় না । 

৩৮। কামের প্রার্থন। হু:খকারী ; পাইলেও তৃপ্তি নাই। 
বিয়োগ হইলেই হঃখ নিয়ত । বিয়োগ অবশ্যস্ভাবী । 

৩৯। ছুক্ষর কর্ম করিয়াও ছল ব্বর্গ লাভ করিয়াও, 
প্রবাস হইতে স্বগৃহের ন্যায় পুনরায় নরলোকে আসিতে হয়। 


১০২ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


৪০। সেইরূপ ভ্রষ্টের সম্বন্ধে কুশল ও মঙ্গল কিছুই 
নাই। তির্য্যকূ প্রাণীর মধ্যে, নরকে অথবা পিতৃলোকেই 
তাহার স্থান । 

৪১। ত্বর্গে উত্তম বিষয় ভোগ করিবার পর জঙ্ট আর্ত 
লোক হৃঃখের আস্বাদ কি করিয়া করিবে ? 

৪২। শিবি শ্ঠেনকে প্রাণিবাৎসল্য হেতু নিজের মাংস 
দান করিয়াছিলেন । এই হুক্ষর কাধ্য করিয়াও তিনি 
স্বত্রষ্ট হইয়াছিলেন। 

৪৩। প্রাচীনকালের রাজ মান্ধাতা ইন্দ্রের অদ্ধাসন 
পাইয়। ও দেবত্ব লাভ করিয়! কালে অধঃপতিত হইয়াছিলেন । 

8৪ দেবতাদিগের রাজা হইয়াও নহুষের পৃথিবীতে 
পতন হইয়াছিল। তিনি ভূজঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এখনও মুক্তি লাভ করেন নাই। 

৪৫। সেইবূপ দিবিড় রাজা রাজকার্্য দ্বারা সংস্কার 
লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। তিনিও পুনরায় 
স্ব্গভষ্ট হইয়! সমুদ্রে কুর্ম হইয়াছিলেন । 

৪৬। ভূরিহ্যয়, যঘাতি এবং অন্য নরপতিগণ কর্ম 
দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াও কণ্মক্ষয়ে পুনরায় স্বর্গ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। 

৪৭। অসুরের পূর্বে দেবতা ছিল । দেবতার! তাহাদের 
শ্রী হরণ করিয়াছিলেন। তাহারা শ্রীর জন্য শোক করিতে 
করিতে পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিল ॥ 
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৪৮। রাজধি, অসুর ও দ্রেবগণ হেতু শত শত মহেক্দ্রের 
পতন হইয়াছে । মাহাত্ব্যও চিরস্থায়ী নয় । 

৪৯। চগ্তবিক্রম উপেন্দ্র ইন্দ্রসভার শোভাবর্ধন করিয়া 
কন্ম ক্ষীণ হইলে অপ.সরাগণের মধ্য হইতে চীৎকার করিতে 
করিতে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিলেন। 

৫০। হা! চিত্ররথ, হা বাপি, হা মন্দাকিনি, হা পরিয়ে, 
এরূপ আর্তভাবে বিলাপ করিতে করিতে দেবগণ পৃথিবীতে 
পতিত হন । 

৫১। বুদ্ধিমান্দিগের মৃত্যুকালে তীব্র ছখ হয় । দেব- 
গণের মধ্যে স্ুখভোগকারিগণের স্বর্গ হইতে পতন-কাঁলের 
কথা আর কি বলিব ? 

৫২। (তাহাদের ) বসন ধূলিমলিন হয়, সুন্দর মাল্য 
্লান হর, অঙ্গনকল হইতে স্বেদ উৎপন্ন হয়, মনের আনন্দ 
নষ্ট হয়। 

৫৩। মুমুষুমানবগণের অমঙ্গলসূচক অরিষ্ট-চিহ্কের ন্যায় 
এইগুলিই দেবতাগণের স্বর্গ হইতে পতনের চিহ্ন । 

৫৪1 স্বর্গে কাম উপভোগ করিবার সময় যে সুখ উৎপন্ন 
হয় তাহাই শ্বর্গভ্রষ্টদিগের পক্ষে দুঃখ । এই ছুঃখই কেবল 
অবশিষ্ট থাকে । 

৫৫1 অতএব স্ব্কে পরিণাম-ছুঃখাবহ, অত্রাণ, 
অবিশ্বাস্য, অতৃপ্তিদায়ক ও ক্ষয়শীল জানিয়! অপবর্গ প্রাপ্তির 
অভিলাষ কর। 
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৫৬। উত্রক মুনি অশরীর শ্রেষ্ঠ জন্ম পাইয়াও 
কণ্মাবসানে তাহা হইতে চ্যত হইয়া তির্য্যগৃযোনি প্রাপ্ত 
হইবেন। 

৫৭। স্নেত্র সপ্তুমব্ষীয়া মৈত্রার সহিত ব্রহ্মলোকে 
গিয়াও পুনরর্বার ফিরিয়া আসিয়া গর্ভবাস প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

৫৮। যখন এশ্বধ্যশালী স্বর্গবাসীরাও ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়, তখন কোন্‌ জ্ঞানী ক্ষয়শীল ব্বর্গবাসের জন্য স্পৃহ। 
করিবেন । 

৫৯। সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গম যেমন দূরে গিয়াও পুনরায় ফিরিয়। 
আসে, সেরূপ অজ্ঞানসুত্রে আবদ্ধ জীবও দূরে গিয়াও পুনরায় 
পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে । 

৬০। যেরূপ প্রতিভূর সহিত সময় করিয়া লোকে বন্ধন 
মুক্ত হইয়া গৃহস্থখ ভোগ করে, আবার সময় অতীত হইলে 
পূর্বব বন্ধন গ্রহণ করে, সেরূপ আত্মনিয়ম পালন ও ধ্যানাদি 
দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইলেও আবার কালে কন্ধ ক্ষয় হইলে 
পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয় । 

৬১। জালমধ্যগত প্রমত্তচিত্ত তড়াগস্থিত মংস্য যেমন 
বন্ধনজনিত বিপদের কথা জানিয়াও সুস্থচিত্তে জলে বিচরণ 
করে, সেইরূপ পৃথিবীস্থ কৃতার্থমতি জনগণ স্বর্গে ধ্যান করিতে 
করিতে নিজের পুনরাবৃত্তিযুক্ত স্থানকেই শিব অচ্যুত এবং 
ঞ্ব বলিয়া মনে করে। ৰ 
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৬২। অতএব এই জগৎ জন্ম-রোগ-মৃত্যু ও বিপদ-যুক্ত 
মনে করিয়া সংসারে, ন্বর্গেঃ নরকে, তির্য্যগ্যোনিতে, 
পিতৃগণের মধ্যে এবং মানবগণের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 
যাহ! ত্রাণশীল ভয়হীন শিব মরণহীন জরাহীন শোকহীন এবং 
অমৃত তাহার জন্য ব্রন্ষচর্য্য আচরণ কর। চঞ্চল স্বর্গের 
প্রতি অভিলাষ ত্যাগ কর। 


সৌন্দরনন্দ কাবো একাদশ সর্গ সমাপ্ত 


দ্বাদশ সর্গ 


প্রত্যবমর্শ ( অনুসন্ধান বা ধ্যান) 


১। “তুমি অপ্পরার জন্য ধন্ম আচরণ করিতেছ' 
আনন্দ কর্তৃক এরূপ কথিত হইয়ী নন্দ অত্যন্ত লজ্জিত 

ইয়াছিলেন । 

২। অত্যস্ত লঙ্জাহেতু হৃদয়ে প্রমোদ হয় নাই। 
প্রমোদের অভাবে তাহার বিষুখ মন ত্রতে স্থির ছিল না। 

৩। যদিও কামরাগই তাহার প্রধান ছিল, যদিও তিনি 
পরিহাস বাক্যের যোগ্য ছিলেন, তথাপি মোঁক্ষলাভের 
হেতুর পরিপাক হওয়ায় তিনি সেই বাক্য উপেক্ষা করিভে 
পারিলেন না। ূ্‌ 

৪। (নন্দ) বিবেচনার অভাবে পুবের ন্বর্গকেই ফ্রুব বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন; স্বর্গ ক্ষয়শীল শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইলেন । 

৫1 অপ্রমত্ত সারথির মহারথ যেমন উন্মার্গ হইতে 
নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ সঙ্ল্পরূপ অশ্বযুক্ত তাহার মনোরথ ব্বর্গ 
হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। 

৬। মিষ্ট অপথ্য হইতে বিরত জীবিতেচ্ছু রোগীর ন্যায় 
স্বর্গভৃষ্ণা-নিবৃত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ যেন সুস্থ হইয়াছিলেন। 

৭। তিনি যেরূপ অপ্নরা-দর্শন পাইয়া প্রিয়া ভাধ্যাকে 
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বিস্বৃত হইয়াছিলেন, সেরূপ নিত্য দ্রব্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া 
অঞ্দরাগণকেও বিস্মৃত হইলেন । 

৮। মহা মহ! প্রাণীদিগেরও আবৃত্তির ( পুনর্জন্ম ) কথা 
চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আবেগ-ভরে অন্ুরাগ-যুক্ত হইলেও তিনি 
( এখন ) বীতরাগ হইলেন । 

৯। সেই আবেগ তাহার শ্রেয়োবৃদ্ধির জন্যই হইয়াছিল 
_ঘেমন বৈয়াকরগণ আখ্যাতে ধাতুর পুব্বে অধি উপসর্গ 
তদর্থের উত্কর্ষ-বোধের জন্ত স্থাপন করেন । 

১০। সর্ধকালে প্রচলিত “অস্তি” নিপাত যেমন বিশেষ 
কোনও কালে নিয়ন্ত্রিত নহে, সেইরূপ নন্দের চিত্তও কোনও 
কালে কোনও নিদিষ্ট বস্তুতে নিবদ্ধ হইতেছিল না। 

১১। মন্দগামী মহাঁবাহু মদহীন গজেন্দ্রভুল্য নন্দ 
নিজের ভাব বলিতে ইচ্ছা করিয়া যথাসময়ে গুরুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন । 

১২। তিনি গুরুকে বাম্পাকুল-লোচনে প্রণাম করিয়। 
লজ্জায় অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়।৷ বলিলেন £ 

১৩। অপ্পরা প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভগবান্‌ যে আমার প্রভিভূ 
ছিলেন সেই অপ্পরার প্রয়োজন নাই। আমি আপনার 
প্রতিভূত্ব ত্যাগ করিতেছি। 

১৪। স্বর্গ হইতেও পুনরাবৃত্তি আছে এবং পুর্ণজন্ম 
বিচিত্র ইহা শুনিয়া, স্বর্গ ও মর্ত্য কোথায়ও থাকা আমার 
ভাল লাগে না। 
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১৫। যদি নিয়ম ও দম দ্বার! যত্বে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াও 
সেই ন্বর্গ হইতে অতৃপ্ত হইয়া পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে 
ত্যাগকারী সেই স্বর্গকে নমস্কার । 

১৬। অতএব স-চরাচর নিখিল লোককে জানিয়। 
সব্বহুঃখক্ষয়কারী আপনার পরম ধন্মে আমি রত হইয়াছি। 

১৭। হে শ্রোতৃশ্রেষ্টট সংক্ষেপে ও বিস্তারে আমাকে 
বিশেষ করিয়া বলুন যাহা শুনিয়া পরম পদ লাভ করিতে 
পারি। 

১৮। তখন তাহার অভিপ্রায় জানিয়া, ইন্দ্রিয়-সকল 
বিপক্ষ ও শ্রেয়-অভিমুখীভূত বুৰিয়া তথাগত বলিলেন ৮ 

১৯। অরণি নথিত হইলে অগ্নি দর্শনের পুর্বে যেরূপ ধুম 
উত্থিত হইতে দেখা যায়, সেরূপ এই চিস্তাই শ্রেয়ের পুর্ববেগ 
মনে কর। 

২০। চঞ্চল ইন্ড্রিয়াশ্বগণ-কর্তক বিপথে চালিত 
হইয়।৷ শুভাদৃষ্টবশতঃ অবিষুঢ় দৃষ্টি দ্বারা সংপথে অবতীর্ণ 
হইয়াছ। 

২১। অন্ তোমার জন্ম সফল । অগ্ঠ তোমার মহান্‌ 
লাভ। কারণ কামরসজ্ঞ তোমার মদ মোক্ষের জন্য উৎসুক 
হইয়াছে । 

২২। যে জগতে গৃহে থাকাই আরামজনক মনে হয়, 
তাহাতে নিবৃত্তি বিষয়ে রতি ছর্লভ ; মূর্খগণ প্রপাতের সায় 
মোক্ষ হইতে ভীত হয়। 


প্রত্যবমর্শ ১০৯. 


২৩। লোকে চেষ্টা করে যেন ছুঃখ ন। হয়, সুখ হয়। 
ছুঃখের অত্যন্ত অভাবই যে সুখ তাহা! বোঝে না । 

২৪1 শক্রস্বরূপ অনিত্য ছুঃখহেতু কাম প্রভূতিতে 
আসক্ত হইয়। জগৎ অব্যয় সুখ জানিতে পারে না । 

২৫। কিন্তু বিষপান করিয়া যথাসময়ে যে ওষধ পান 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ, সর্বছ্ঃখনাশক সেই অমৃত তোমার 
হাসতেই রহিয়াছে । 

২৬। যে তোমার তাদৃশ রাগাগ্রি ধন্মের প্রতি ওৎসুক্যের 
প্রতিবন্ধক ছিল, সেই তোমার নিকট অনুপযুক্ত সংসার-ভয়ই 
সম্মানহ করণীয় ছিল। 

২৭। পিপাস্থ পঞ্চিক যেমন মলিন সলিল দেখিয়াও 
ধৈর্যাহীন হয়, সেইরূপ মনে যখন উদ্দাম অনুরাগ সঞ্চার হয় 
তখনও লোকে ধৈধ্যহীন হয়। 

২৮। তোমার এরূপ বুদ্ধি রজোগুণ দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া 
ছিল, যেরূপ প্রচগ্ুবাত-সময়ে ধূলি দ্বারা সুধ্যের প্রভা নিরুদ্ধ 
হয়। 

২৯। মেরু-বিনিজ্ঞান্ত-সূর্ধ্য-প্রভ! যেরূপ নৈশ অন্ধকার 
নাশ করিয়া প্রকাশিত হয়, সেরূপ তোমার এখন হৃদয়ের 
তমোনাশক বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। 

৩০। তুমি যে নৈষ্টিক সুন্দম শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিতেছ ইহ! শুদ্ধসত্ব চিত্তেরই উপযুক্ত । 

৩১। এই ধর্মেচ্ছা সেই হেতু বর্ধিত কর। হ্চে 
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ধর্মভ্। জমস্ত ধন্ঘেরই হেতু ইচ্ছা! (ছন্দ), ইহাই 
নিয়ত । 

৩২। গমনবুদ্ধি (ইচ্ছা) হইলেই লোক গমনে প্রবৃত্ত হয়, 
শয়নবুদ্ধি হইলে শয়ন করে এবং অবস্থানবুদ্ধি হইলেই অবস্থান 
করে। 

৩৩। লোকে যখন ভূমির ভিতরে জল আছে ইহা! বিশ্বাস 
করে তখন প্রয়োজন হইলে যত্বের সহিত, এই পৃথিবীকে 
খনন করে। 

৩৪। যদি অগ্নির প্রয়োজন কাহারও না থাকে অথবা 
অরণিতে শ্রদ্ধা না থাকে তাহা হইলে কেহ অরণি মন্থন কারে 
না। অগ্ির প্রয়োজন ও অরণিতে শ্রদ্ধা থাকিলে মন্থন 
করে । 

৩৫1 কৃষক যদি ভূমিতে শন্যোৎপত্তি বিশ্বাস না করে 
অথব। তাহার যদি শস্তের প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে সে 
ভূমিতে বীজ বপন করে না । 

৩৬। অতএব শ্রদ্ধাকেই আমি হস্ত বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছি । অক্ষত 5% যেরূপ দান গ্রহণ করে, সেরূপ শ্রদ্ধাও 
সদ্ধশ্ন গ্রহণ করে। [ বাহ! দ্বার! গ্রহণ করে তাহাই হস্ত; 
স্বতরাং শ্রদ্ধ। সদ্ধন্মের অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের হস্তন্বরূপ | ] 

৩৭। প্রাধান্য হেতু “ইন্দ্রিয়, স্থিরত্ব হেতু “বল” এবং 
গুণের অভাবরূপ দারিদ্র্য হেতু ধিন* বলিয়া শ্রদ্ধা বর্ণিত 
হইয়াছে। 
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৩৮। ধর্মের রক্ষণ হেতু “ঈঘিকা+”” এবং ছুলভত্ব হেতু 
“রত্ব” বলিয়। শ্রদ্ধা লোকে কথিত হয়। 

৩৯। শ্রেয়ের নিমিস্ত বলিয়া! “বীজ” এবং পাপের শুদ্ধি 
হেতু “নদী” বলিয়। শ্রদ্ধা অভিহিত হয়। 

এ.৪০। যেহেতু ধর্মোৎপঞ্ডির প্রতি শ্রদ্ধাই প্রধান কারণ, 
সেইজন্ কাধ্যত সেই সেই বিষয়ে.সেই সেইরূপ বলিয়াছি। 

৪১। অতএব এই শ্রদ্ধাঙ্কুরকে সংবদ্ধিত কর। যেরূপ 
মূলের বৃদ্ধিতে বৃক্ষ বন্ধিত হয়, সেরূপ শ্রদ্ধার বৃদ্ধিতেই ধর্ম 
বন্ধিত হয় & 

৪২। যাহার অন্তর্দৃষ্টি স্থির হয় নাই, যাহার নিশ্চয় 
(সিদ্ধাস্ত) দুর্বল, তাহার চঞ্চল শ্রদ্ধা হইতে কোনও কাধ্যই 
হয় না । 

৪৩। যতদিন পধ্যন্ত তত্ব দৃষ্ট অথবা শ্রুত না হয়, 
ততদিন পর্য্যস্ত শ্রদ্ধা স্থির ও সবল হয় না। নিয়ম দ্বারা 
বিজিতেব্দ্রিয়.লোঁকের তত্ব দৃষ্ট হইলে শ্রদ্ধারূপ বৃক্ষ সফল হয়, 
এবং তাহার আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে । 

* . সৌন্দরনন্দ কাব্যে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত 


ত্রয়োদশ সর্গ 
শীল, ও ইক্জ্িয়-জয় 


১। এইরূপে নন্দ মহধি বুদ্ধ কর্তৃক শ্রদ্ধার দিকে আকৃষ্ট 
হইলেন এবং অমৃত-স্সাত. হইয়া যেন পরম আনন্দ লাভ 
করিলেন । 

২। বুদ্ধ সেই শ্রদ্ধা হেতু নন্দকে কৃতার্থব মনে করিলেন, 
এবং নন্দও বুদ্ধ দ্বারা! সংস্কারযুক্ত হইয়া শ্রেয় যেন হস্তগত 
হইয়াছে ভাবিলেন । 


১। শীল শব্দের অর্থ “্বতাব' ; চরিত্র বিশুদ্ধ করিবার নিয়মসমূহ 
শীল নামে পরিচিত। গৃহস্থের এবং ভিক্ষুপ্দিগের শীল বিভিন্ন। পঞ্চশীল 
গৃহস্থের অবশ্ত প্রতিপাল্য এবং ভিক্ষুদিগের জাতিমোক্ষোক্ত শীল 
সকল অবশ্ত প্রতিপাল্য। জীবন নাশ হইতে বিরত থাকা, যাহ অদত্ত 
তা গ্রহণ করা, পরদার গমন না করা, মিথ্যা কিংব! কুবাক্য না বলা, 
মস্তাদি পান না করা__এই পাচ প্রকার শীল গৃহীর পক্ষে করণীয় দেখিতে 
পাওয়া যায় (996 1175. 1008 105৮1087) 000010192 0 154) 
দী্ঘনীকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালন্ত্রে তিন প্রকার শীলের উল্লেখ আছে-_ 
ক্ুদ্রশীল ( চুললনীল ) মধ্যমশীল ( মন্ভামশীল ) এবং মহাশীল। 19) 
সাছেব শীল শবের অর্থ করিয়াছেন ”0007811052৮ (10090 8000101901 
0. 66) বিন্ুক্ধি মগগে শীল নিদ্দেস নামক পরিচ্ছেদ দেখুন। দীঘ- 
নিকায়ের অন্তর্গত সামঞ্ঞফলম্থত্রে শীলের বিশেষ বিবরণ দেখিতে 
পাওয়। যায়। 
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৩। বুদ্ধদেব কাহাকেও কোমল বাক্যে, কাহাকেও কঠোর 
বাক্যে, কাহাকেও বা উভয় উপায়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

৪-৫-৬। যেমন স্বর্ণ মৃত্তিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়। 
মৃত্তিকাতে থাকিয়াও ধুলিদোষে ছুষ্ট হয় না, উহ। নিশ্মল 
বিশুদ্ধ পবিত্র ; যেমন পন্মপত্র জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলে 
থাকিয়াও উপরিভাগে ও অধোভাগে জললেপ লাভ করে না ; 
সেইরূপ ভগবান্‌ বুদ্ধ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া লোক- 
অন্নুগ্রহকর কার্য্যে রত থাকিয়াও কৃতিত্ব ও নিম্মলতা হেতু 
লৌকিক ধন্মে সংস্থষ্ট হইতেন না। 

৭ সম্পর্ক বা ত্যাগ, প্রিয় বা রুক্ষ ব্যবহার, কথা ব। 
ধ্যান তিনি কেবলমাত্র মন্ত্রকালে চিকিৎসার জন্য (লোকের 
চিত্রবৃত্তি প্রভৃতির শোধনের জন্ঠ ) আশ্রয় করিতেন, নিজ 
চিত্তের সম্তোষাদির জন্য নহে । 

৮। কিরূপে আমি প্রাণিগণকে মুক্ত করিব এইরূপ 
প্রবল করুণায় অনুপ্রাণিত হইয়াই দয়াশীল বুদ্ধ নিজ শরীর 


ধারণ করিয়াছিলেন । 
৯। পরে নন্দের অত্যন্ত আনন্দ দর্শনে নন্দকে তত্বোপ- 


দেশের যোগ্য স্থির করিয়। ক্রনজ্ঞ বাখীশ্রেক্ঠ ক্রমে শ্রেয় 


বিষয়ের উপদেশ দিতে লাগিলেন । 
১০। হে সৌম্য, তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে আজ হইতে মোক্ষ 


লাভের জন্য নিজ বৃত্ত রক্ষা করিবে । 
১১। কায় এবং বাক্যের যাহাতে বিশ্ুদ্ধভাবে প্রয়োগ 


৮ 
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হয়, উত্তান বিবৃত গুপ্ত ও অচ্ছিদ্র অবস্থাযুক্ত হইয়া! তাহাই 
করিবে । 

১২। সত্বভাবের উৎপত্তি হেতু উত্তান, অগোপন হেতু 
বিবৃত, রক্ষণতত্পরতা হেতু গুপ্ত, এবং অনিন্দনীয়তা হেতু 
অচ্ছিদ্র হয়। 

১৩। শরীর ও বাক্যের শুদ্ধি ও সপ্তাঙ্গযুক্ত কর্ণ্দে শৌচ 
বশতঃ আজীবন রত থাকিবে । 

১৪। ১৫। ১৬। কুহন প্রভৃতি পঞ্চবিধ দোষের সেবা 
না করিয়া সত্বৃত্তির প্রতিকূল জ্যোভিষাদি চারিটা ত্যাগ 
করিয়া, প্রাণী ধান্য ও ধন প্রভৃতি বজ্জনীয় বস্ত্র প্রতিগ্রহ ন৷ 
করিয়া, নিয়মপ্রাপ্ত শাস্্রান্ুমোদিত ভিক্ষা বৃত্তির বিধিসমূহ' 
পালন করিয়। পরিতুষ্ট চিত্ত সুন্দর নিশ্মল ও পবিত্র জীবনধারণ 
করিয়া মুক্তির জন্যা সর্বদা ছুঃখের প্রতীকার কল্পে চেষ্টা 
করিবে। 

১৭। কায়-ও বাক্‌-সম্ভৃত ছৃষ্ট কন্দ্ম হইতে পৃথকৃভাবে 
জীবিক। ধারণ ছুঃশোঁধনীয় ইহা আমি বলি। 

১৮। গৃহস্থ বিবিধ-দৃষ্টিযুক্ত* বলিয়া তাহার দৃষ্টিং 
ছুঃশোধনীয় এবং ভিক্ষুর জীবিকা পরের আয়ত্ত বলিয়! 
তাহারও জীবিকা বিশুদ্ধ নহে । 


১ এবং ২। এখানে বাৰধ দৃষ্টি শে নিথ্যাদৃষ্টি বুঝাইতেছে এবং 
দৃষ্টি -সম্যক্‌ দৃষ্টি অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। : 
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১৯। চরিত্র ও আচার সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই কথিত 
হইয়া থাকে । উহার নাশ হইলে আর আমাদের প্রব্রজ্য 
রক্ষিত হয় না। 

২০। অতএব চরিত্রসম্পন্ন হইয়া অণুমাত্র নিন্দনীয় 
বিষয়েও ভীত হইয়! দৃঢ়তাসহকারে ব্রহ্মচর্ধ্য আচরণ কর । 

১১। অবস্থানাদি ক্রিয়া যেমন একমাত্র পৃথিবীকে আশ্রয় 
করিয়া বর্তমান, সেইরূপ সমস্ত শ্রেয়ঃবিষয়ের ক্রিয়াই একমাত্র 
শীল আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে । 

২২। হে সৌম্য, মোক্ষের একমাত্র উপনিষৎ ( রহস্য ) 
বৈরাগ্য জানিবে, বৈরাগ্যের সংবেগ এবং জ্ঞানদৃষ্টির রহস্য 
সংবিৎ। 

২৩। জ্ঞানের উপনিষণ্ড সমাধি, সমাধির উপনিষৎ শরীর 
ও মনের সুস্থতা । 

২৪। কায় ও চিত্তের স্থ্র্যে সখের এবং স্থৈষ্যের উপ- 
নিষৎ প্রীতি জানিবে। 

১৫। গ্রীতির উপনিষ পরম নৃষ্টতা, এবং তাহার 
উপনিষৎ কুকৃত ও অকৃত বস্তুতে হৃদয়ের ছঃখ না হওয়া । 

২৬। উক্তরূপে লেখশূন্য হৃদয়ের একমাত্র শীলই 
উপনিষৎ, শীলই লোককে উন্নত করে, অতএব উহা শোঁধন 
কর। 

২৭। ২৮।২৯। শীলন (বহু আচরণ) হেতু ইহাকে শীল 
বলা হয় এবং আচরণ ও সেবন জন্যও শীল বল! হয় এবং 
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সেবনও নিদেশ হেতু নির্দেশ বলা হয়। কাস্তারে যেমন 
দৈশিক ( পথপ্রদর্শক ) লোকই আশ্রয়, সেইরূপ জগতে 
একমাত্র শীলই আশ্রয়। জগতে শীলই একমাত্র মিত্র বন্ধু 
রক্ষা ধন ও বল; অতএব শীলের আলোচন! কর! উচিত । 
যোৌগিগণের মোক্ষজনক কাধ্যে ইহা ও অপর কতিপয় 
(আচার ) প্রধান উপযোগী । 

৩০। তার পর সর্ধদা স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া স্বভাবত 
চঞ্চল ইন্ড্রিযরগলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিবুন্ত করিবে । 

৩১। নিজ ইন্দ্রিয়ের যেরূপ ভয় করা উচিত, শত্রু মৃষিক 
অহি বা বনের ভয় তত করা উচিত নহে, কারণ উহা! দ্বারা 
অসংখ্য লোক নষ্ট হয়। 

৩২। দ্বেবকাঁরী শত্রু দ্বারা কদাচিৎ কেহ পীড়িত হয়, নাও 
হয় ; কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা সকলে সর্বস্থানে সর্বদাই পীড়িত 
হইয়া! থাকে। 

৩৩। শক্র প্রভৃতি দ্বারা হত হইলে নরক লাভ হয় না, 
কিন্তু চঞ্চল ইন্দ্রিয় দ্বার! নষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়বশগ ব্যক্তি নরকে 
আকুষ্ট হয়। 

৩৪। শক্র প্রভৃতি দ্বারা হত হইলে কদাচি মানসিক 
ছুঃখ হয়, নাও হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা হত ব্যক্তির মানসিক 
ও শারীরিক উভর়বিধ ছুঃখ নিয়ত হয় । 

৩৫-৩৬। সংকল্পরূপবিষদিগ্ধ চিন্তারূপ পুঙ্ঘযুক্ত, রতিরূপ 
ফলাযুক্ত, বিষয়রূপ আকাশগামী পঞ্চ-ইন্ড্রিয়রপ শরসমূহ 
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কাম নামক ধ্যাধ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া মনুব্যক্ূপ হরিগ্নকে 
নাশ করে। (লোকে) যদি তাহার প্রতীকার না করে তবে 
উহা দ্বার ক্ষত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। 

৩৭। নিয়মরূপ প্রাঙ্গণে থাকিয়া! ধের্যরূপ কার্মূক 
ও স্মতিরপ বশ্ম ধারণ করিয়া পতিতোগ্ভত শরসমুহকে 
নিবারণ করিবে । 

৩৮। যেমন শক্রকে নিগ্রহ করিতে পারিলে লোক স্তুখে 
থাকে এবং সুখে নিদ্রা যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের উপশম 
হইলে যথায়-তথায় থাকিয়া (লোৌক) সুখোপভোগ করে” । 

৩৯। জগতে কুকুর যেমন আশায় মুগ্ধ হইয়া দৈন্য হেতু 
জ্ঞান লাভ করে না, সেইরূপ বিষয়াকাক্ক্মী ব্যক্তিও জগতে 
জ্ঞানলাভ করে না । 

৪০। নিরম্তর সলিলে পুর্ণ হইতে থাকিয়াও যেমন সমুদ্র 
তপ্ত নহে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ নিরন্তর বিষয় ভোগ করিতে 
থাকিয়াও তৃপ্ত হয় না। 

৪১। ইন্দ্রিয়সমূহ স্বীয় স্বীয় বিষয়ে অবশ্য বর্তমান থাকিবে, 
কিন্ত তাহাতে নিমিত্ত গ্রহণ কিংবা অনুব্যঞ্নগ্রহণ করিবে না। 

৪২। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া কেবল ধাতুমাত্রেং 

১। মুলে 'গতোদ্ধবঃ শবটা আছে, ইহার অর্থ “যাহার উদ্ধবগত 
হইয়াছে । 'উদ্ধব' শকে প্রজলিত অগ্নিকে বুঝায়; সুতরাং “গতদ্ধবঃ' 
শবের অর্থ £__“ষাহার বাগাপ্সি নির্বাপিত হইয়াছে । 

২। 0010625 সাহেব ধাতু শবের অর্থ করিয়াছেন “০1017)6101., 


সর 
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ব্যবস্থিত থাকিবে, স্ত্রী বা পুরুষ ইত্যার্দি বিশেষ কল্পন। করিবে 
না। 


৪৩। যদি কোথাও কোনও স্ত্রী বা পুরুষ-রূপ বিশেষ- 
ভাবে গ্রহণ কর! হয়, তবে তদীয় কেশ-দস্তাদি সুন্দর বলিয়া 
বিবেচনা! করিবে না। 

881 তাহা হইতে কিছু আকর্ষণ করিবে না, তাহাতে 
কিছু প্রক্ষেপও করিবে না । যে প্রাণী যেরূপ তাহাকে শুধু 
তদ্রুপ প্রত্যক্ষ করিবে । 

৪৫। এইরূপে যদি তুমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে তন্বদশী 
হইতে পার, তাহা হইলে অভিজ্যা ও দৌর্মনস্তের কারণ 
হইবে না। 

৪৬। যেমন অরি অস্তরে শক্রতা রাখিয়। মুখে মিত্রের 
ম্যায় প্রিয় বাক্য বলিয়া অনিষ্ট সাধন করে, সেইরূপ 
কামচিস্তা কামাত্মক জগতকে প্রিয়ভাবে নষ্ট করিয়া 
থাকে। 

৪৭। বিষয়াশ্রিত দৌমনস্ত একটী প্রধান শক্র ; মোহ- 
বশতং দৌমনন্তের অনুবর্তন করিলে লোক পরকাল ও 
ইহকাল উভয় স্থানে হত হয়। 

৪৮। চঞ্চল-ইন্ড্রিয়-সম্পন্ন জগৎ শীত ও উঞ্চের হ্যায় 
অনুরাগ ও বিদ্বেষ দ্বারা পীড়িত হইয়। সুখ ও শাস্তি প্রাপ্ত 
হয় না। 

৪৯। যে পর্য্যন্ত মনের আসক্তি বিষয়ে পতিত না হয়, 
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ইক্রিয়সমূহ তাবৎ কাল বিষয়ে থাকিয়াও আসক্ত হইতে পারে 
না। 

৫০। যেমন কাষ্ঠ ও বায়ু এই ছুইটী বর্তমান থাকিলে 
অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বিষয় ও সম্কল্প এই ছুইটী থাকিলে 
ক্রেশারি জ্বলিয়। উঠে । 

৫১। বিষয়ের মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা লোক বদ্ধ হয়, আর 
সেই বিষয় যথার্থরূপে জানিতে পারিলে মুক্ত হয়। 

৫২। একই রূপকে একজন দেখিয়া অনুরাগী হয়, অপর 
একজন দেখিয়া আনন্দিত হয়, আবার অপর একজন দেখিয়া 
ওদাসীন্য অবলম্বন করে, এবং অন্য একজন দেখিয়া ঘ্বুণ। 
প্রাপ্ত হয়। 

৫৩। অতএব বিষয় বন্ধ বা মুক্তির কারণ নহে, সঙ্ল্প- 
বিশেষ হেতু, বন্ধ ও বন্ধাভাব (মুক্তি ) হইয়া থাকে । 

৫৪। অতএব পরম যড্ে ইন্দ্রির়ি সংঘম করিবে। 
ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে উহা ছুঃখ ও জন্মের কারণ হইয়া! 
থাকে । 

৫৫1 কামভোগ যে ইন্দিয়-সর্পের ফণান্বরূপ, আত্মদৃ্টি 
ৃষ্টিস্বরূপ, প্রমত্ততা শীর্ষন্বরূপ, প্রহর লোলজিহ্বা-ন্বরূপ, 
মন আশ্রয়-বিল-স্বরূপ ও স্পৃহা বিষন্বরূপ, সে যাহাঁকে 
দংশন করে একমাত্র শমলাভ বা শমশান্ত্র ব্যতীত এমন 
কোনও ওষধ নাই যাহা ছার! দৃষ্ট ব্যক্তি চিকিৎসিত 
হইতে পারে। 
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৫৬1 অতএব চক্ষু াণ কর্ণ রসনা ও স্পর্শনেক্রিয়রপ 
অশ্তুভকারী এই কয়টা রিপুর সংযমনে সকল ব্যক্তি অপ্রমত্ততা 
অবলম্বন করে। তুমি ক্ষণকীলও এই বিষয়ে অনবহিত 
হইও না । 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত 


চতুর্দশ সর্গ 
আঁদপ্রন্থান 


১। স্মৃতিরপ কপাট বার! ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া সমাধি 
ও নিরাময়তার জন্য ভোজন বিষয়ে পরিমাণজ্ঞ হইবে । 

২। অত্যন্ত আহার করিলে তাহাতে প্রাণ ও অপান 
বায়ুর কষ্ট হয়, গ্লানি ও নিদ্রা জন্মে, এবং পরাক্রম নষ্ট করে। 

৩। যেমন অতিরিক্ত আহার করিলে উহা! অনর্থকর হয়, 
সেইরূপ অল্প আহার করিলেও সামর্থ্য লাভ করা যায় না । 

৪। অল্প আহার করিলে শরীরের পুষ্টি কাস্তি উৎসাহ 
প্রয়োগ ও বল ক্ষীণ করিয়া দেয়। 

৫€। যেমন অধিক ভার হইলে তুল! ( পাল্লা ) নত হয়, 
এবং লঘু ভারে উন্নত হয়, কিন্তু সম হইলে তুল্যই থাকে, 
সেইরূপ ভোজনও অধিক হইলে শরীর নত, অল্প হইলে ক্ষীণ, 
ও সম হইলে সম হয়। 

৬। অতএব নিজ শক্তি অনুসারে বিবেচনাপূর্ববক অতি- 
ভোজন ও অল্প ভোজন করিবে না, নিজ পরিমাণে উহা! 
পরিমাণ করিয়। লইবে। 

৭। হঠাণ অল্প অগ্িতে অনেক কাষ্ঠ দ্রিলে উহা! যেরূপ 
উপশাস্ত হয়, সেইরূপ যদি গুরু অন্ন আহার করা যায়, তবে 
শরীরের অগ্নি আক্রান্ত হইয়া উপশাস্ত হইয়া যায়। 
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৮। যেমন ইন্ধনশুহ্য হইয়া অনল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ অনাহারেও শীরীরিক অনল নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। 
এইজন্য একেবারে আহার পরিত্যাগ করা উচিত নহে । 

৯। যেহেতু সকল প্রাণীরই আহার ব্যতীত স্থিতি 
অসম্ভব, অতএব আহার দোষযুক্ত নহে । কিন্তু এ বিষয়ে 
বিশেষ নিবারণ করিতে হইবে । ( অর্থাৎ শরীর ধারণার্থ 
আহার দোষযুক্ত নহে; কিন্তু এইটী খাইতে হইবে, এটী 
খাইব, ইত্যাদি রূপ বুদ্ধি দৃষণীয়। 

১০1 জীবগণ যেরূপ অজ্ঞাত আহারে আসক্ত হয়, 
সেইরূপ অন্য কোন বিষয়ে তাহারা আসক্ত হয় না, ইহার 
কারণ বুঝিতে হইবে | 

১১। যেমন যে ব্যক্তির ব্রণ হয় সেই ব্যক্তি চিকিৎসার 
জন্য ব্রণে লেপ প্রদান করে, সেইরূপ মুযুক্ষু ক্ষুধার উপশমের 
জন্য আহার করিবে । 

১২। যেমন ভার বহনের জন্য রথে অক্ষদণ্ড বাহিত 
হয়, সেইরূপ বিদ্বান্‌ ব্যক্তি প্রাণযাত্রা রক্ষার জন্য আহার 
করে। 

১৩। দম্পতি যেমন পথে যাইতে যাইতে কাস্তারপথ 
অতিক্রমণের জন্য অতি ছুঃখিতাস্তঃকরণে পুজ্রমাংসও ভোজন 
করিয়। থাকে । 

১৪। এইরূপ পরিমাণমত ভোজন করিবে ; উহা ভূষা, 
শরীর, মন্ততা, ব। দর্পের জন্য নহে । 
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১৫। যেমন কোনও গৃহ হ্ব্বল (জীর্ণ ) হইয়া পতনোনম্মুখ 
হইলে উহাতে উপস্তস্ত বা! পেয়ালা দেওয়। হয়, সেইরূপ শরীর 
ধারণের জন্য ভোজন কর। হয় । 

১৬। কোনও ব্যক্তি ভেল' বন্ধন করে এবং উহ! রক্ষা 
করে ঃ উহা! যেমন ভেলার প্রতি স্মেহ বশতঃ নহে, কিস্তু জল- 
প্রবাহ উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় । 


১৭। সেইরূপ দোষাদোষবিবেকী ব্যক্তিগণ বহু উপচারে 
যে শরীর পোষণ করেন উহা! স্লেহ হেতু নহে, কিন্তু 
হুঃখসমূহ উত্তীর্ণ হইবার (যুক্তির ) জন্ত | 

১৮-১৯। যেমন লোক শক্র কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া ছঃখ 
করিতে করিতে শক্রকে ধনাদি অর্পণ করে, উহা ভক্তি ব1 
আকাক্কা-প্রযুক্ত নহে, কিন্তু কেবল নিজ প্রাণ রক্ষা 
করিবার জন্য, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি কেবল ক্ষুধার নাশের 
জন্য শরীরকে আহার দেয়, কিন্তু অনুরাগ বা ভক্তির জন্য 
নহে। 

২০। সংযতেক্দ্রিয় হইয়া মনের ধারণা দ্বারা দিবস 
অতিবাহিত করিবে এবং যোগ দ্বারা নিদ্রা নিরুদ্ধ করিয়া 
রাত্রিও অতিবাহিত করিবে । 

২১। যখন সংজ্ঞাযুক্ত হইলেও তোমার হৃদয়ে নিদ্রার 
আবির্ভাব হইবে, তখন সেই সংজ্ঞাকে (জ্ঞান ) গুণবৎুসংজ্ঞ। 
বলিয়। মনে করিবে না। 

২২। চেষ্টা ও ধৈর্য্য, বল ও বিক্রম এই সকল বিষয়ের 


১২৪ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


_ মূল (কারণ) নিত্রা দ্বারা আক্রান্ত নী সর্বদা চিস্তা 
করিবে । 

২৩। যে-সকল ধন্ম তুমি শ্রবণ করিয়াছ তাহা বিশদ- 
ভাবে পাঠ করিবে, এব' পরকে উপদেশ দিবে, নিজেও 
চিন্তা করিবে। 

২৪। জল দ্বারা আনন প্রক্ষালন করিবে, সকল দিকে 
দৃষ্টি রাখিবে, জাগরগেচ্ছায় তারকার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। 

২৫। অচঞ্চল বশ্যতাপন্ন ইন্ড্রিযরগুলিকে অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ 
করিয়া অবিক্ষিপ্ত চিত্তে রাত্রিকালে বিচরণ করিবে অথব। 
উপবেশন করিবে । 

২৬। ভয় প্রীতি ও শোক এই তিন বিষয়ে নিদ্রা ছার 
লোক অভিভূত হয় না, অতএব নিদ্রার আক্রমণের সময় এই 
তিনটী আশ্রয় করিবে । 

২৭। মৃত্যুর আগমনে ভয়, ধর্ম আশ্রয় হেতু গ্রীতি, ও 
অসীম জন্মহঃখে শোক আশ্রয় করিবে। 

২৮। হে সৌম্য, জাগরণের জন্য এইরূপ প্রথা অবলম্বন 
কর্তব্য । কোন্‌ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শয়ন (নিদ্রা) হেতু আয়ুকে 
নিম্ষল করিবে? 

২৯ যেমন গৃহস্থিত সর্পকে উপেক্ষা করিয়া নিদ্রাভোগ 
উচিত নহে, সেইরূপ দোষরূপ সর্পকে উপেক্ষা করিয়া মহাভয় 
অপনোদনে, অভিলাধী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিদ্রাভোগ উচিত 
নহে। 
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৩০। যেমন প্রজ্বলিত গৃহে নিশ্চিন্ত ভাঁবে শয়ন করিয়া 
থাক! উচিত নহে, সেইরূপ মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা-রূপ অগ্নি দ্বারা 
প্রদীপ্ত জীবলোকে নিশ্চিস্ত ভাবে শয়ন করিয়া থাক। কাহার 
পক্ষে উচিত ? 

৩১। শ্ক্রগণ সশস্ত্রে বর্ধমান থাকিলে যেমন নিদ্রা 
উচিত নহে, সেইরূপ যে পধ্যস্ত দোষ প্রশমিত ন! হয় সে 
পর্য্যন্ত তমঃ জানিয়। নিদ্রা ভোগ কর! উচিত নহে। 

৩২। ত্রিষামা রজনীর পূর্ধবষাম প্রয়োগ দ্বার! ( প্রকৃষ্ট 
যোগ ব। তদঙ্গ ক্রিয়া দ্বারা ) অতিবাহিত করিয়া শরীরের 
বিশ্রামের জন্য অনলসভাবে শয্যা আশ্রয় করিবে । 

৩৩। লৌকিক নিয়মে দক্ষিণ পারে থাকিয়। হৃদয়কে 
প্রবুদ্ধ রাখিয়। শাস্তি অভিলাষে শয়ন করিবে । 

৩৪। আবার তৃতীয় যামে উখিত হইয়া বিচরণ করিয়া 
অথবা উপবিষ্ট থাকিয়া ইক্ট্রিয়সংষম সহকারে মনঃশুদ্ধি 
বিষয়ে যোগবিধি অনুষ্ঠান করিবে 

৩৫। অনন্তর হৃতাদিতে আসনগতা আস্থা দেখিবে 
না। সমস্ত ক্রিয়। বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া স্মৃতি ধারণে 
চেষ্টা করিবে। 

৩৬। যে রক্ষিত পুরের দ্বারে দ্বারাধ্যক্ষ নিযুক্ত 
রহিয়াছে শক্রগণ যেমন তাহা আক্রমণ করিতে পারে না, 
সেইরূপ যাহার চিত্তে স্মৃতি অব্যাহত,আছে তাহাকে দোষে 

করিতে পারে না । 
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৩৭। যাহার কায়বিষয়ে স্মতি, ধাত্রী যেমন বালককে 
রক্ষা করে এঁরপ সর্ধবদ! চিত্তকে রক্ষা করে, তাহার র্লেশ 
উৎপন্ন হয় ন।। 

৩৮। যেমন বন্মহীন ব্যক্তি সমরস্থিত হইয়া প্রতিদ্বন্্ী 
শক্রর শরের লক্ষ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতিবর্মশূন্য বাক্তি সমস্ত 
দোষের লক্ষ্য হইয়া থাকে । 

৩৯। যে চিত্ত স্মৃতি দ্বারা রক্ষিত নহে তাহা বিষয়- 
বিচরণশীল পরিচালকবিহীন দৃষ্টি-রহিত ব্যক্তির ন্যায় নিতান্ত 
নিরবলম্বন | 

৪০1 লোক যে অনর্থবিষয়ে আসক্ত এবং স্বার্থ হইতে 
পরাজুখ ও ভয়কারণে ভীত নহে, ইহার একমাত্র কারণ স্মৃতি- 
লোপ । 

৪১1 নিজ শরীরে শীল প্রভৃতি যে-সকল গুণ আছে 
উহাদিগকে, ক্ষেত্রে বিকীর্ণ গোসমৃহকে যেমন গোপ 
(রাখাল ) অন্থগমন করে, এরূপ স্মৃতি অন্ুগমন করিয়। 
থাকে । 

৪২। যাহার স্মৃতি অপস্যত হয় তাহার মোক্ষ নষ্ট হয়, 
যাহার কায়গত স্মৃতি, মাছে তাহার মোক্ষ করতলে বর্তমান । 


১। বৌদ্ধদিগের চারিটা 'সতিঃ (স্বতি ) বা পটুঠানের ( উপন্থানের ) 
মধো ইহ! একটা । হার 'অর্থ শরীর সম্বন্ধে চিন্তা । (ইহা বৌদ্ধদিগের 
৪০টী কল্পটঠাণের অন্থর্গত। ললিভবিস্তরে কায়গতানুশ্বতির উল্লেখ 
আছে। (7,9110551808%, 090 --03701100)508, 10010085163). 
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৪৩। যাহার শ্মৃতি নাই তাহার আধ্য ম্যায় কোথায় ? 
যাহার আর্ধ্য ন্যায় নাই তাহার সৎপথ নষ্ট হয়। 

8৪ । যাহার সৎতমার্গ নষ্ট, তাহার মোক্ষপদ নষ্ট হয় ; 
যাহার অস্ত পদ নষ্ট হয় সেই ব্যক্তি ছুঃখমুক্ত হইতে 
পারে না। | 

৪৫। অতএব বিচরণ-কালে “আমি বিচরণ করিতেছি; 
এবং অবস্থান-কালে “আমি অবস্থান করিতেছি" এইরূপ 
স্মৃতি সর্বকালে জন্মাইতে চেষ্টা করিবে । 

৪৬1 হে সৌম্য, যোগের অনুকুল নিজ্জন ও নিঃশব্দ 
শয্যা ও আসন আশ্রয় কর। প্রথমতঃ কায়ের বিবেক: 
লাভ করিলে মনের (চিত্রের ) বিবেক স্থুখে লাভ কর৷ 
যায়। 

৪৭। যে ব্যক্তি রাগযুক্ত এবং চিত্তপ্রশমশুন্য হইয়া 


দীঘনিকায়ের অন্তর্গত মহাসতি পট্ঠাননত্রে কায়গতন্থবতি সম্বন্ধে বিশেষ, 
আলোচন! দেখিতে পাওয়া যায়। 001714915 সাঞ্েব বলেন যে শরীরের 
অপবিত্রত৷ বিষয়ক চিন্তাকে “কায়গতশ্তি' বলা হয়। (369 010119915, 
[8] 1)106107855 00. 466) বিশ্ঞ্ধিমার্গে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়। বায়। মতপ্রণীত ৮106 1109 & ০1] 01 13930108/1)089৮ 
শীর্ষক পুস্তকে "1170 100091001098080 01208290667 01 30001)821)05878. 
দ/018 পরিচ্ছেদ দেখুন । 

১। কায় বিবেক শকের অর্থ বনজঙগগলে একাকী বাদ কর1। 

২। সমাধি। 


১২৮ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


নির্জন স্থান আশ্রয় করে না, সেই ব্যক্তি পথ ভ্রান্ত ন৷ 
হইয়া কণ্টকবনে বিচরণ করিয়! ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

৪৮। যে তত্বজ্ঞানহীন যোগীর চিত্ত বিচিত্র বিষয়ে 
অবস্থিত তাহার চিত্ত সহসা উহা হইতে নিবৃত্ত করা যায় 
না, যেমন শশ্তমধ্য হইতে জলপানার্থ আকৃষ্ট গোজাতিকে 
নিবৃত্ত করা যায় না। 

৪৯। যেমন যে অগ্নিতে বায়ুর প্রেরণা নাই 
সেই অগ্রি শাস্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিবিক্ত প্রদেশে 
অনুদ্ধেজিত থাকায় অল্প প্রযত্বেই চিত্ত শান্তি লাভ 
করে। | 

৫০। যে ব্যক্তি কোথাও যাহা-হয় কিছু ভোজন করিয়। 
বা যাহা-হয় কিছু পরিধান করিয়া আত্মারাম হইয়া বিজনে 
অনুরাগী হয় এবং যে ব্যক্তি পরের সংসর্গ কণ্টকের ন্যায় 
পরিহার করে, সেই শম-ন্ুখে-অভিজ্ঞ নিপুণমতি ব্যক্তিই 
কৃতার্থ জানিবে । 

৫১। যদি স্থুখ ও ছুঃখে রত বিষয়ে একাস্ত আসক্ত 
এই জগতে শান্তহৃদয় কৃতী পুরুষ ছন্দশূহ্য হইয়া বিজনে 
বিহার করে, তবে অস্থতের গ্ভায় প্রজ্ঞার পান করিয়! 
তৃপ্তহ্ৃদয় ও আসক্তিশুন্ত হইয়া আসক্তিযুক্ত ও বিষয়- 
বাসনার নিমিত্ত কপার পাত্র জগতের জন্য শোক করিতে 
থাকে । 

৫২। যদ্দি শুহ্যগৃহে একাকী থাকিয়া শাস্তি লাভ করে, 


বিতর পরিহার ১২৯ 


শক্রর ন্যায় ক্লেশের১ সহিত ক্রীড়া না করে, আত্মায় একমাত্র 
সন্তুষ্ট থাকিয়া! যদি গ্রীতিসলিল পান করে, তবে সেই ব্যক্তি 
স্বর্গরাজ্য অপেক্ষাঁও উত্তম সুখ ভোগ করিতে থাকে । 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত 


১। ক্লেশের অর্থাৎ পাপের । পাপ দশ প্রকার ষথা__-লোভ, দোষ, 
মোহ, মান, (দিটুঠি) বিচিকিচ্ছা (সন্দেহ ) থীনং ( আলম ) উদ্ধচ্চ 
€ চঞ্চলত! ) অভিরিকং ( লজ্জাহীনতা ) এবং অনোত্তপং € ভয়হীনত! ) 


পঞ্চদশ সর্গ 


বিতর্ক পরিহাঁর 


১-২। যে কোনও বিবিক্ত প্রদেশে অতি উত্তম “পধ্্যাঙ্ক* 
আসন বন্ধ করিয়া শরীর সরল ভাবে রাখিয়া এবং স্মৃতিকে 
অভিমুখ-বন্তিনী করিয়া নাসার অগ্রভাগে বাঁ ললাটদেশে 
কিংবা ভ্রযুগলের মধ্যস্থলে চঞ্চলচিস্তকে কোনও একটি বিষয়ে 
সংলগ্ন করিবে । 

৩। কামবিতর্বূপ মানসিক ব্যাধি যদি তোমাকে 
আন্রমণ করে, তবে বসনে ধুলা সংলগ্ন হইলে যেমন তাহ! 
দূর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়, রাখিতে হয় না, সেইরূপ 
উহা দূর করিয়া! দিবে। 

৪1 যছ্পি জ্ঞান হেতু তুমি কাম পরিত্যাগ করিয়াছ 
তথাপি, প্রকাশ যেমন অন্ধকার নাশ করে সেইরূপ কামের 
প্রতিপাঁকের দ্বার উহ। নাশ করিদ্ধা ফেল । 

৫1 ভন্মে যেমন অগ্নি আবৃত থাকে, সেইরূপ আসক্তি 
প্রচ্ছন্ন থাকে । অতএব জল দ্বারা অগ্নির স্যার ভাবনা দ্বারা 
উহার শাস্তি করিতে হয় । 

৬। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উদ্গত হয়, সেইরূপ উহা 
হইতে আবার কাম উদ্ভূত হইতে পারে; তাহার নাশ 
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করিলে বীজনাশে অস্কুরের ম্যায় আর উহা! উদ্‌গত 
হয় না। 

৭। কামিগণ কাম হইতে অর্জনাপি ভুঃখ লাভ করিয়া 
থাকে দেখিয়। মিত্রবৎ প্রতীয়মান শক্রর ন্যায় উহাকে সেই; 
মূলদেশ হইতে ছিন্ন কর। 

৮। কাম অনিত্য, সতবস্ত হরণ করাই তাহার ধর্ম, 
রিক্তা ও ব্যসনের একমাত্র কারণ এবং বহুজনের ভোগ্য ; 
অতএব উগ্রবিষ সর্পের ম্যায় উহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। 

৯। যাহাকে অন্বেষণ করা ছুঃখকর, রক্ষা করা শাস্তি- 
প্রদ নহে, ক্ষতি অত্যন্ত শোক উৎপাদন করে, এবং প্রাপ্তিও 
অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মায় না। 

১০। বিত্তপ্রকর্ষে তৃপ্তি এবং স্বর্গলাভে কৃতার্থত। ও কাম 
হইতে সুখ লাভ যে ব্যক্তি মনে করে সে নাশ প্রাপ্ত হয়। 

১১। কাম চঞ্চল, অসম্প্ণ, অসার, ও অব্যবস্থিত এবং 
কল্পনায় সুখজনক ; অতএব তাহ! স্মরণ করা৷ উচিত নহে । 

১২। যদি প্রাণীবধ ব। প্রাণীর প্রতি অসুয়া তোমার চিত্ত 
ক্ষুব্ধ করে, তবে মণি দ্বার যেমন মলিন জল নিশ্মল করা! 
হয়, সেইরূপ মলিন চিত্তকে তাহার বিরোধী ভাব দ্বারা নিশ্মল 
করিবে । 

১৩। মৈত্রী ও করুণ। এই ছুইটা বিষয় হিংসা ও অসুয়ার 
বিরোধী ; আলোক ও অন্ধকার যেমন এক স্থানে থাকে না, 
সেইরূপ উক্ত ছুইরূপ ভাব এক স্থানে থাকে না । 
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১৪। যাহার ছ্ঃশীলতা নিবৃত্ত হইয়াছে, অথচ হিংসাবৃত্তি 
প্রবৃত্ত হইতেছে সেই ব্যক্তি, স্নাত হস্তী যেমন পুনরায় ধুলি- 
লুষ্ঠিত হয় সেইরূপ, আত্মাকে মলিন করিয়! থাকে । 

১৫। ব্যাধি মৃত্যু ওজর! দ্বার ছুঃখিত জীবকে কোন্‌ 
আধ্য ব্যক্তি অপর হুঃখ দিতে চাহে ? 

১৬। দুষ্ট চিত্ত পরের পীড়া কখনও করে, নাও করে ; 
কিন্ত ছুষ্টচেতা ব্যক্তির ছুষ্ট চিত্ত ব্বয়ং সগ্যই পীড়া ভোগ 
করিয়া থাকে । 

১৭। অতএব সব্বভূতে মৈত্রী ও কারুণ্য করিবে, হিংসা ও 
অসুয়া করিবে না। 

১৮। মানব ষে যে দ্রব্য প্রসক্তভাবে চিন্তা করে সেই 
সেই দ্রবযো অভ্যাসক্রমে তাহাদের আসক্তি জন্মে । 

১৯। অতএব অকৃশল বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া! কুশল বস্তর 
চিন্তা! কর, যাহা তোমার ইহকালে অর্থ ও পরকালে পরমার্থ- 
জনক হইবে। 

২০। অন্যায় বিতর্ক হৃদয়ে ধারণ করিয়া বর্ধন করিলে 
উহ! নিজ ও পরের তুল্যভাবে অনিষ্টজনক হয়। 

২১। শ্রেয়োবিদ্ব উত্পাদন করে বলিয়া! নিজের শভনিষ্ট- 
জনক এবং সৎপাত্রতার নাশ পরভক্তির পক্ষে অনিষ্টজনক। 

২২। যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে মনকে নানা 
কন্মে নিক্ষিপ্ত কর। হে সৌম্য, অকল্যাণ বিতর্ক করা 
উচিত নহে। 
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২৩। কামত্রয়োপভোগের ১ নিমিত্ত মনে যে চিস্তার 
উদয় হয় সেই চিন্তা হইতে কোনও গুণই (ফল) পাওয়া 
যায় না। বন্ধনই তাহার পরিণাম । 

২৪। সত্ব অর্থাৎ প্রাণীদিগের নাশের বা ক্রেশের জন্য 
মনে যে কলুব-মোহ উৎপন্ন হয় তাহার পরিণাম নরক । 

২৫। মৃত্তিকাবতী ভূমি খনন করিতে করিতে রত্বের 
আঘাতে নুশন্ত্র যেরূপ বিকৃত হয়, সেইরূপ অকুশল বিতর্ক 
ছার! আত্মাকে নাশ করা উচিত নহে। 

২৬। অনভিজ্ঞ লোক যেরূপ অগুরুকাষ্ঠতুল্য উৎকৃষ্ট 
কান্ঠকেও দহন করে, ইহাও সেরূপ অন্যায়ের ছারা মন্ুয্ত্বও 
নাশ করে। 

২৭। যেমন কোন ব্যক্তি রত্বদ্বীপ হইতে রত্ব ত্যাগ করিয়া 
লোষ্ট সংগ্রহ করে, সেইরূপ লোক মোক্ষধন্ম পরিত্যাগ করিয়া 
অশুভ চিন্তা করে। 

২৮। যেমন হিমালয়ে গমন করিয়া কেহ ওবধ পরিত্যাগ 
করিয়া বিষ ভোজন করে, সেইরূপ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া ও 
লোকে পাপের সেবা করে। 

২৯। যেমন সৃক্ম কীলক দ্বারা কাটের মধ্য হইতে 
কীলক বহির্গত কর হয়, সেইরূপ বিরোধী ভাব দ্বারা বিতর্ক 
অপসারণ করিবে । 


১1 এখানে পত্রকাম শবে কামভোগের, ভবের ও ধিভবের বাসন! 
বুঝিতে হইবে। 
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৩০। জ্ঞাতিজন-বিষয়ে বৃদ্ধি ও অবৃদ্ধির চিন্তা হইলে 
তাহার নিবৃত্তির জন্য জীবলোকের স্বভাব পরীক্ষা করা উচিত। 

৩১। স্বীয় কন্ম দ্বারা সংসারে আকৃষ্ট প্রাণি-সমূহের 
মধ্যে কেই বা সুজন কেই বা কুজন? লোকে মোহবশে 
অন্য জনের প্রতি আসক্ত হয়। 

৩২। অতীত কালে যাহারা তোমার আত্মীয় ছিলেন, 
তাহারা এখন পৃথক জন (অপরিচিত) ; আবার এখন যাহার! 
সামান্য জন, তাহারা ভবিষ্যতে তোমার স্বজন হইবেন । 

৩৩। যেমন কতকগুলি পক্ষী সায়ংকালে আসিয়া! মিলিত 
হয়, এরূপ প্রতি জন্মে স্বজনগণের সমাগম হইয়া থাকে । 

৩৪। যেমন পথিকগণ পাশ্থনিবাসে সম্মিলিত হয়, 
আবার পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া যায়, সেইরূপ 
জগতে জীবের সভিত সমাগম ত্যাগ হইয়া থাকে । 

৩৫। এই জগতে সকলেরই অবস্থা ভিন্ন, কেহই 
কাহারও প্রিয় নহে । জগ বালুকামুষ্টির ম্যায় কাধ্যকারণ 
ভাবে সম্বন্ধ । 

৩৬। মাতা ষে পুক্রকে পালন করেন তিনি ভাবেন পুত্র 
আমাকে পালন করিবে ; আবার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ 
করিয়াছেন ইহ। ভাঁবিয়াই পুজ্র মাতাকে সেব। করিয়া! থাকে । 

৩৭। জ্ঞাতিগণ যখন অনুকুল ভাবে কাধ্য করে তখনই 
তাহাদের প্রতি প্রণয় থাকে, আবার ইহার বিপর্য্যয় হইলে 
শত্রুতা উপস্থিত হয়। 
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৩৮। জ্ঞাতিও কখনও শক্র হয়, আবার যে ব্যক্তি জ্ঞাতি 
নহে সেও কখনও হিতকারী মিত্র হইয়া পড়ে ; অতএব দেখা 
যায় কাধ্যবশেই লোক স্সেহ ছিন্ন করে বা স্নেহ স্থাপন 
করিয়া থাকে । 

৩৯। চিত্রকর যেমন নিজ কল্পনা-বলে একটী স্্রীচিত্র 
অঙ্কিত করিয়া তাহা আসক্তি সহকারে রক্ষা করে, মনুখ্ 
সেইরূপ ্বয়ং স্নেহ করিয়। লোকের প্রতি অনুরক্ত হয় । 

৪০। ষেব্যক্তি পরলোকে ( পৃর্বজন্মে ) তোমার বন্ধুজন 
ছিল, সম্প্রতি সে তোমার কি উপকার করিতেছে অথব৷ 
তুমিই বা তাহার কি উপকার করিতেছ ? 

৪১। অতএব জ্ঞাতির বিষয় চিন্তা করিয়া তুমি মনকে 
অভিভূত করিও না, এ সংসারে স্বজন ও জন ( পর) বলিয়া! 
কোন ব্যবস্থা নাই। 

৪২-৪৩। যদি তোমার মনে হয় যে এ দেশ স্ুৃভিক্ষ ও 
মঙজলময়, তবে এ বিতর্কও তোমার পরিত্যাগ কর! উচিত; 
কেন না, সকল স্থানই দোষরূপ অগ্নি দ্বারা প্রজ্ঘলিত। 

৪8৪। খতুসমূহের পরিবর্তন ও ক্ষুতপিপাসাজনিত কষ্টে 
সকল স্থানেই ছুঃখ নিশ্চিত, কোথাও মঙ্গল নাই । 

৪৫। এ জগতে কোনও স্থানে শীত, কোথাও বা শ্ীক্ষ, 
কোথাও ব৷ ভয় অত্যন্ত গীড়াদায়ক হইয়। থাকে 3 অতএব 
জগতে নিরাপদ আশ্রয় নাই। 

৪৬। জ্বর! ব্যাধি ও মৃত্যু লোকের অত্যন্ত ভীতিপ্রদ ; 
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জগতে এমন কোনও স্থান নাই যেস্থানে এ ভয় উপস্থিত 
না হয়। 

৪৭। শরীর যেস্থানে যাইবে সেই স্থানেই তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে দুঃখ যাইবে » এমন আশ্রয় নাই যেখানে যাইলে লোকে 
কর্রেশ প্রাপ্ত হয় না? 

৪৮। যেস্থানে যাইলে ছুঃখে দগ্ধ হইতে হয় এমন স্থান 
সুন্দর স্ুভিক্ষ ও ক্ষেমময় হইলেও তাহাকে কুদেশ বলিয়! 
জানিবে। 

৪৯। শারীরিক ও মানসিক এই উভয়বিধ ছুঃখে ক্রিষ্ট 
জীবের এমন ক্ষেমময় স্থান নাই, যেখানে গমন করিলে সুস্থতা 
থাকে। 

৫০1 যখন সর্ধদ। সর্ধবস্থানে লোক ছুঃখই ভোগ করে, 
তখন জগতরূপ চিত্রে অন্থুরাগরূপ বর্ণরেখা অঙ্কিত করিবে না! । 

৫১। যখন জগৎচিত্র হইতে তোমার অনুরঞ্জা নিবৃত্ত 
হইবে, তখন সমস্ত জীবলোককে তুমি প্রজ্বলিতবৎ মনে 
করিবে। 

৫২। যদি কখনও তোমার চিত্তে মরণ হইবে না 
এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়, উহা! নিজ ব্যাধির ন্যায় বিশ্বাস 
করিবে । 

৫৩। মুুর্তমাত্র জীবনবিষয়ে বিশ্বাস করিবে না ॥ 
ব্যান্্র যেমন গুপ্তভাবে থাকিয়। নিশ্চিন্ত ব্যক্তির বিনাশ করে, 
সেইরূপ কালও নিশ্চিন্ত ব্যক্তির বিনাশ করিয়া থাকে। 


বিতর্ক পরিহার ১৩৭ 


৫৪। আমি বলবান্‌ ও যুবা এ ধারণাও যেন তোমার 
হয় না; কারণ মৃত্যু সর্ব অবস্থায় উপস্থিত হয়, বয়স 
পর্যালোচন। করে না। 

৫৫1 অনর্থের একমাত্র আশ্রয় শরীর যিনি ধারণ 
করেন, তাহার বিবয়দৃষ্টি থাকিলে সুস্থতা বা জীবনের আশা 
প্রবল হয় না । 

৫৬। পরস্পরবিরোধী সর্পের অধিষ্ঠান যেমন শান্ত 
নহে, সেইরূপ মহাভূতের আশ্রয় দেহ বহন ক্রিয়া কোন 
ব্যক্তি নির্বুতি প্রাপ্ত হয়? 

৫৭। মানব যে দৃষ্টির সম্মুখে শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ 
করে ইহাই আশ্চর্য্য, কারণ জীবনের বিশ্বাস নাই । 

৫৮। ইহাও অপর একটী আশ্চধ্য যে নিদ্রিত ব্যক্তি 
জাগরিত হয় এবং উঠিয়া আবার সে নিদ্রিত হয; কারণ 
শরীরীর বহু শত্রু | 

৫৯। যেমন উচ্ভত-খড়া-হস্ত শক্রকে কেহ বিশ্বাস করে 
না, সেইরূপ যে মৃত্যু গর্ভ হইতেই জিঘাংস্থ ভাবে লোকের 
অন্বর্ভন করে তাহাকে কে বিশ্বাস করে ? 

৬০। জগতে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে তাহার শাস্ত্রজ্ঞান 
ও অসীম সামর্থ্য থাকিলেও সে কৃতাস্ত জয় করিতে কোন 
কালে পারে নাই, পারে না, বা পারিবে না।। 

৬১। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড বা 
নিয়ম দ্বার উহার প্রতিরোধ করা যায় না। 
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৬২। অতএব চঞ্চল আয়ুতে কখনও বিশ্বাস করিবে না। 
কাল নিত্যই হরণ করিয়া থাকে, বার্ধক্য অপেক্ষা করে না। 

৬৩। লোক জলবুদ্বুদের ন্যায় হূর্ববল, ইহা জানিয়াও 
কোন্‌ অনুন্ত্তচিত্ত ব্যক্তির ইহার অমরত্ব-বিষয়ে বিতক হয় ? 

৬৪। অতএব এইসকল বিতর্কের পরিহারের জন্য 
সংক্ষেপে “আনাপান ম্মৃতির”* আশ্রয় করিবে । 

৬৫। এইরূপ যথাকালে রোগের নিবৃত্তির জন্য ওষধের 
ন্টায়, বিতর্কের নিবুত্তির জন্তা তাহার বিরোধী ভাব আশ্রম 
করিবে । 

৬৬-৬৭। যেমন পধুলিধাবক” ( অর্থাৎ যাহারা ধূলি 
প্রক্ষালন করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করে ) স্বর্ণের জন্য প্রথমত বৃহৎ 
মৃত্তিকা প্রক্ষালন করে ও পরে সূক্ষ্ম সুন্ষন মৃবত্তিকার অংশগুলি 
ধুইয়া ফেলিয়! দেয় এবং স্বর্ণের কণাগুলি সংগ্রহ করে, 
সেইরূপ যুক্তচেত ব্যক্তি মুক্তির জন্য প্রথমত স্থল দোষগুলি 
পরিহার করিয়া পরে বিশুদ্ধির জন্য সুক্মম সৃক্্ম দোষগুলিকে 
পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের অংশগুলি সংগ্রহ করিয়! থাকে | 


সিসির 


(১) বৌদ্ধদিগেগ ৪*টা কম্মস্থানের মধ্যে হহ। একটা ৷ নিন্বাস- 
প্রন্থাস ধ্যান, অর্থাৎ নিঃশ্বাস-গ্রশ্বাস কি ভাবে গ্রহণ এবং ত্যাগ কর! যার 
সে সম্বন্ধে উপদেশ। 36709 10708 11817178101 30000171810 
100. 207 &6 268. কর্ধন্থান কি জানিতে হইলে বিন্দ্ধিমগ্গে কম্মটঠান- 
ভাবন! নিদ্দেশ নামক পরিচ্ছেদ দেখুন ও অভিধন্মখ সংগছে কম্মটঠান 
পরিচ্ছেদ দেখুন । 


বিতর্ক পরিহার ১৩৯ 


৬৮। যেমন ক্রমে ব্র্ণগুলিকে জল দ্বার প্রক্ষালন 
করিয়। ধূলিশন্য করিয়া কম্মকার উহা: অগ্নিতে পাক করে 
এবং উল্টাইয়! পাল্টাইয়া দেয়, সেইরূপ যোগাচারী ব্যক্তি 
চিত্কে নিপুণ ভাবে দোষমুক্ত ও ক্লেশশুন্য করিয়। মনকে 
শাস্ত ও সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকে । 

৬৯। যেমন কর্মকার সৌকর্ষযসহকারে নিজ-অভিপ্রায়- 
মত স্রবর্ণকে বহুপ্রকারে অলঙ্কারকাধ্যে বিনিয়োগ করে, 
সেইরূপ ভিক্ষুও বশ্্যতাপন্ন বিশুদ্ধ চিত্তকে “অভিজ্ঞ” বিষয়ে 
যথেচ্ছ ভাবে শান্ত করিয়া যেখানে ইচ্ছ! সেইখানেই চালিত 
করিতে পারে। 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত 


ষোড়শ স্গ 
আরা সতা; ব্যাশ্য। 


১। এইরূপে মনোধারণ দ্বারা ক্রমে কিছু ত্যাগ এবং 
কিছু গ্রহণ করিয়া, চারি প্রকার ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া যোগী 
যথানিয়মে পঞ্চ অভিজ্ঞতা* প্রাপ্ত হয় । 

২। বহু প্রকার খদ্ধি, বিবেক, পরের চিত্ত এবং চরিত্র- 
জ্ঞান, দীর্ঘ অতীত জন্মন্মরণ, দিব্য এবং বিশুদ্ধ চক্ষু ও কণ 
লাভ করে। 

৩। অনস্তর তঙ্ধ পরীক্ষা দ্বারা আত্রব (পাপ ) ক্ষযের 
জন্য মনোনিবেশ করে । তারপর হৃঃখ প্রভৃতি চারিটী সভা 
585 বুঝিতে পারে । 


শশা শপ সে ০ এল 


০) শ্রেসত্য ; আধ্যসত্য চার সার £ ১) হুঃখ ( ₹ে) ছুঃখের 
হেতু (৩) ভঃখের ধ্বংশ এবং (৪) দুঃখনাশের উপায় । এই চারিটা 
আধ্য সত্যের উপর-সমগ্র বৌদ্ধ ধন্মের ভিত্তি স্কখাপত। 

(২) প্রথম ধ্যানে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, স্থথ ও একাগ্রত। বর্তমান 
থাকে । দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক ও বিচার চলিয়! যায়, তৃতীর ধ্যানে গ্রীতি 
চলিয়া বার, থাকে সখ ও একাগ্রতা এবং চতুর্থ ধ্যানে সুখ চলিয়া বাক্স 
এবং সুখের পরিবর্তে উপেক্গ। আসে । 

তে) (১) খছ্ধি (২) দিব্যচক্ষু (৩) দিব্যশ্রোত (৪) পরচিত্ত জ্ঞান 
(৫) পুর্বজন্মবৃত্তান্তশ্মরণ---পঞ্চ অভিজ্ঞ নামে কীন্ডিত। 
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৪। এই লীড়াদায়ক ছুঃখ সব্ধ্দাই বর্তমান, ছুঃখের 
কারণও জন্মাত্বক, ছুঃখক্ষয় নিঃশরণাত্মক এবং এই ত্রাণাত্মক 
পথ শাস্তির ( প্রশমের ) জন্য | 

৫। এইরূপে বুদ্ধি দ্বারা চাঁরিটা আর্ধ্যসত্য বুঝিয়া, 
সম্যক্রূপে জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত আত্রব ভাবন। ছার! 
অভিভূত (ব্যক্তি) শান্তিলাভ করিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ 
করে না (মুক্তি লাভ করে )। 

৬। তন্বাত্মক এই চতুষ্টয় (চারিটা ) যে বোঝে না সেই 
ব্যক্তি এই সংসারদোলায় আরোহণ করিয়া এক জন্মের পর 
অন্য জন্ম লাভ করে । কখনও শাস্তি লাভ করিতে 
পারে না। 

৭। অতএব জরা প্রভৃতি ব্যসনের কারণ জন্মরূপ ছুঃখই 
জানিবে। প্রথিবী যেমন সব্বপ্রকার ওষধির উৎপত্তির 
কারণ, সেইরূপ জন্মই সব্বপ্রকার আপদের ক্ষেত্র । 

৮1 ইন্দ্রিয় এবং কূপের জন্মই অনেকপ্রকার ছঃখের 
জন্মের কারণ । এই শরীরের উৎপত্তির সহিতই রোগ ও 
মৃত্যুর উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

৯। সংই হউক আর অসংই হউক, বিষমিত্রিত অন্ন 
যেমন বিনধশেরই কারণ, জীবনধারণের কারণ নহে, লোকেও 
€ জগৎকে ) সেইরূপ তিধ্যকৃস্থানে, উপরে অথবা নিয়ে সনস্ত 
'জন্মই দুখের জন্য, স্থখের জন্য নহে । 

১০। প্রবৃত্তি হইলেই জর! প্রভৃতি প্রজাদের বহুবিধ 
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অনর্থ উৎপন্ন হয়। ঘোর বায়ু প্রবাহিত হইলেও অজাত 
তরুগণ কম্পিত হয় না। 

১১। পবনের উৎপত্তিস্থান যেরপ আকাশ, শ্রমীগর্ভ 
যেরূপ অগ্নির উৎপত্তিস্থান, জল যেরূপ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়, 
ছুঃখও তব্রপ চিত্ত এবং শরীরে উৎপন্ন হয়। 

১২। জলের দ্রবত্ব, পৃথিবীর কঠিনত্ব, বায়ুর চলত্ব, অগ্নির 
উষ্ণতা, যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ শরীরের ও চিত্তের স্বভাঁবই 
ছুঃখ। 

১৩। শরীর থাকিলেই ব্যাধি, জর! প্রভৃতি এবং ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, বর্ষ! উষ্ণ, হিম প্রভৃতির জন্য ছুঃখ হয়, সেরূপ রূপাশ্রিত 
সান্ুবন্ধ (ভাব্প্রবণ ) চিত্তে শোক, অরতি, ক্রোধ, ভয় 
প্রভৃতি হুংখ হইয়া থাকে । 

১৪। এই জন্মের দুঃখ প্রত্যক্ষ দেখিয়! অতীত জন্মের 
ছঃখও জানিতে পার। অতীত ছুঃখ এবং বর্তমান ছুঃখও 
যেরূপ, অনাগত (ভবিষ্যৎ ) ছুঃখও সেইরূপ । 

১৫। বীজের ত্বভান এখন যেরূপ দেখ। যায়, অতীত ও 
ভবিষ্যতের কথাও সেইরূপই অনুমান করা যার। অগ্নি 
প্রত্যক্ষে যেরূপ উষ্ণ, ভূত ও ভবিষ্যৎ অগ্নিও সেইরূপই উষ্ণ । 

১৬। হে গুণযোগ্য উদারচিত্ত, যে বজ্তরঈ নাম এবং 
রূপ আছে তাহাতেই ছুঃখ আছে, কিছুই ছুঃখশূন্য নহে 
কারণ ছুঃখ হইতেছে, হইয়াছে, ও হইবে । 

১৭। লোকের তৃষ্ণা প্রভৃতি দোষসমুহ সেই প্রবৃত্তি- 
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হঃখের কারণ। ইশ্বর, প্রকৃতি, কাল, স্বভাব, বিধি অথবা 
যদৃচ্ছা ( দৈব ) তাহার কারণ নহে। 

১৮। এই হেতু দোষ হইতেই লোকের জন্ম ইহা 
জানিবে। যেহেতু রজঃ এবং তমোগুণবিশিষ্ট প্রাণীই 
প্রাণত্যাগ করে, রজঃ এবং তমোগুণবিহীনের জন্ম হয় না। 

১৯। সেই সেই বিষয়ে ইচ্ছা হইলেই গমনাবস্থানাদি 
কার্য হয়। অতএব তৃষ্জাবশেই লোকের জন্ম হয় জানিবে। 

২০। প্রাণীদিগকে অন্ুরাগাধীন এবং স্বজাতিতে অতীব 
ল্লীতিপর দেখিয়া তাহারা অভ্যাসঘোগেই সেই সকল 
দোষযুক্ত হইয়াছে জানিবে । 

২১। ক্রোধ, আনন্দ প্রভৃতি দ্বারা যেমন আশ্রয়দিগের 
বিশেষ (ভেদ) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ক্লেশকৃত বিশেষও 
প্রতি জন্মে একরূপ হয় না। 

২১। দোষাধিক্য হেতু জন্ম হইলে তীত্রদোষ উৎপন্ন হয়। 
রাগাধিক্য হেতু জন্ম হইলে তীব্ররাঁগ উৎপন্ন হয়। মোহাধিক্য 
হেতু জন্ম হইলে মোহবলাধিক্য উৎপন্ন হয়। অল্পদোষ হেতু 
জন্ম হইলে অল্লাদোষ উৎপন্ন হয় । 

২৩। সাক্ষাৎ যেরূপ ফল দেখা যায় তদন্ুসারে তাহার 
অতীত একট বীজ নিয় করা যায়; এবং সাক্ষাৎ 
বীজ-প্রকৃতি দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ ফল নিদ্ধারণ. 
করা যায়। 

২৪। বৈরাগ্যহেতু ষে যে জন্মবিষয়ক দোষ যাহার ক্ষীণ 
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হইয়াছে তাহার আর সেই সেই জন্ম হয় না। যে যে জন্ম 
বিষয়ে যাহার দোষাশয় বর্তমান রহিয়াছে পরাধীনভাবে 
তাহাকে সেই সেই জন্ম ভোগ করিতে হয়। 

২৫। হে সৌম্য, ব্তবিধ জন্মের একমাত্র তৃষ্ণা প্রভৃতিই 
কারণ ইহ। জানিয়া ছুখমুক্তি কামনা করিয়া উহার ছেদন 
কর। কারণনাশে কাধ্যনাশ হইয়া থাকে । 

২৬। হেতুর ক্ষয়ে ুঃখনাশ হয়। শাত্তি-মঙ্গলময়, 
তৃষ্ণা-বিরাগহেতু, ত্রাণের হেতু, লয় ও নিরোধকর, সনাতন, 
অহাধ্য, আরা ধর্ম প্রত্যক্ষ কর। 

২৭। যে পদ লাভ করিলে জন্ম, জরা মৃত্যু, ব্যাধি, 
অপ্রিয় সম্পর্ক, ইচ্ছাবিঘাত ব) প্রিপ্হানি, হয় না, সেই নৈষ্টিক 
অক্ষয় পদই অত্যন্ত আশ্রয়যোগ্য । ৃ 

২৮। যেমন দীপ নিব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া ভূমি বা ভান্তরিক্ষ 
আশয় করে নাঃ কিংব1! কোনও দিক্‌ বা বিদিক্‌ প্রাপ্ত হয় না, 
কেবল নেহপদার্থের অপগমে শান্তি প্রাপ্ত হয়। 

২৯। এইরূপ কৃতী পুরুষ নির্বুতি প্রাপ্ত হইয়া! ভূমি বা 
অন্তরিক্ষে দিক বাঁ বিদিকে গমন করে না, কেবল ক্রেশক্ষয়ে 
শাস্তি লাভ করে। 

৩০। ইহার একমাত্র প্রাপ্তির উপায় ত্রিবিধ “প্রজ্ঞা” ও 
দ্বিবিধ “প্রশম” | বিশুদ্ধ ত্রিবিধ চৰিত্রে বর্তমান থাকিয়া 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ মার্গ উদ্ভাবন করিবেন । 

৩১। সম্যক বাকৃকন্মন, য্থাবিধি কায়কম্ম ও বিশুদ্ধ 
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জীবিকা বা “আজীবনয়” এই ত্রিচরিত্রকে আশ্রয় করিলে ধর্ম 
লভি হইয়া থাকে । 0. 

৩২। সত্য ও ছুঃখাদি বিষয়ে সাধুদৃষ্টি, সম্যক বিতর্ক ও 
চেষ্টা এই তিনটা ভ্ভ্রানবিধিতে প্রবৃত্ত হইয়া! প্রজ্ঞা আশ্রয় 
করিলে ক্লেশক্ষয় হয় । 

৩৩। উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা সত্যলাভের জন্য সম্যক্‌ 
স্মৃতি ও সম্যক সমাধি এই ছুইটী যোগবিধিতে শম-সহকারে 
প্রবৃত্ত হইলে চিত্তের বন্যত। হইয়া থাকে । 

৩৪। কাল অতীত হইয়া! গেলে যেমন বীজান্কুর উৎপন্ন 
হয় না, সেইরূপ উত্তম শীল উৎপন্ন হইলে ক্লেশের অস্কুর হয় 
না। বিশুদ্ধ শীল উৎপন্ন হইলে পুরুষের দোষসমূহ লজ্জিত 
হইয়াই যেন পুরুষের চিন্তকে আক্রমণ করে না । 

৩৫। পব্বত যেমন নদীর বিপুল বেগ নিরুদ্ধ করে, 
সেইরূপ সমাধি র্লেশকে নিরুদ্ধ করে। মন্ত্রবশীকৃত সর্প 
যেমন লোককে আক্রমণ করিয়া অনিষ্ট করে না, সেইরূপ 
সমাধি স্থির হইলে দোষসমূহ আর আক্রমণ করিয়া অনিষ্ট 
করে না। 

৩৬। যেমন বর্ধাকালে নদী তীরস্থিত বৃক্ষকে সম্পূর্ণ নষ্ট 
করিয়া ফেলে, সেইরূপ প্রজ্ঞা নিঃশেষরূপে দোষ নষ্ট করে। 
প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে, বজ্তানলে বৃক্ষ যেমন দগ্ধ হয়, আর 
অন্কুরিত হয় না, সেইরূপ দোষসমূহ দগ্ধ হইয়া আর উৎপন্ন 
হয় না। 

ও 
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৩৭। উক্ত স্বন্ধত্রয়যুক্ত অগ্টাঙ্গ আহাধ্য আধ্য মার্গ 
স্পষ্টরূপে আশ্রয় করিলে লোক ছুঃখের হেতু দোষসমূহ 
পরিহার করে, এবং অত্যন্ত মঙ্গলময় পদ প্রাপ্ত হয়। 

৩৮। ধৈর্য্য, সরলতা, লজ্জা, সাবধানতা নির্জন স্তনে 
বাস, অল্প বাসনা, তুষ্টি, সঙ্গশৃন্ততা, এবং রতি ও ক্ষম৷ ইহার 
অনুকূল জানিবে। 

৩৯। হছুঃখের স্বরূপ, তাহার উদ্ভব, ও তাহার নিরোধ 
যে ব্যক্তি যথার্থরপে জানিতে পায়, সেই ব্যক্তি কলাণ- 
মিত্রযুক্ত থাকিয়া আধ্যমার্গে শান্তি প্রাপ্ত হয়। 

৪০1 যে ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ব্যাধি, তাহার নিদান 
ও গুঁষধ সম্যকৃরূপে জানে, সেই ব্যক্তি অভিজ্ঞ মিত্র দ্বারা 
সেবিত হইয়া! অচিরকাল মধ্যে আরোগ্য প্রাপ্ত ইয়। 

৪১। অতএব চারিটা আধ্যসত্যের মধ্যে ছুঃখকে ব্যাধি 
বলিয়া, দোঁৰকে ব্যাধিনিদান বলিয়ঃ নিরোধকে "আরোগ্য 
বলিয়া ও মার্গকে ভৈষজ্য বলিয়া ধর । 

৪২। ছুঃখকে প্রবৃত্তি বলিয়া জানিবে, দোষসমূহকে 
প্রবর্তক জানিবে, তাহার নিরোধকে নিবৃত্তি বলিয়। জানিবে, 
এবং মার্গকে নিবর্তক জানিবে। 

৪৩। শির ও বসন যখন প্রজ্লিত হইয়াছে, তখন সত্য- 
বোধের জন্য মতি করিবে ;সত্যনয়ের অদর্শনে জগণ্ড দগ্ধ 
হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । 

৪৪ | যখন মনুষ্য নাম ও রূপ নশ্বর জানে, তখন তাহার 
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উক্ত জ্ঞানই সম্যক্‌ ; তখন সে যথার্থ দৃষ্টি হেতু নির্বেদ প্রাপ্ত 
হয়। এবং “নন্দী”, ক্ষয় বশতঃ তাহার রাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

৪৫। এ নন্দী ও রাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই চিত্র প্রকৃত 
বিষুক্ত হয়; এবং মন সম্যক্রূপে উক্ত ছুই পদার্থ দ্বার! 
বিমুক্ত হইলে আর উহার কর্তব্য থাকে না। 

৪৬। স্বভাবত নাম ও রূপ, তাহার হেতু ও বিনাশের 
কারণ পধ্যালোচনা করিলে সম্যক্রূপে আশ্রয়ের ক্ষয়, 
হয় ইহা আমি বলিতেছি। 

৪৭। অতএব হে সৌম্য, শীঘ্র উত্তম শক্তি সম্পাদন 
করিয়া আশ্রব ক্ষয়ের জন্য বিরাজ কর। অনিত্য মিথ্যাভূত 
ছুখময় ধাতুসমূহকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে থাক। 

৮ যে বাক্তি ক্ষিতি, অপও তেজ প্রভৃতি ছয়গি ধাতুর 
লক্ষণ ছারা সামান্যরূপে বিজ্ঞান প্রীপ্ত হয়, উহা! অপেক্ষা অন্ত 
বস্তর পধালোচনা করে না, সেই বাক্তি উহা হইতেই পরম 
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 

৪৯। রুশ পরিহারের জন্ত যে ব্যক্তি উদ্ভত সে কাল 
এবং উপায় পরীক্ষা করিবে । যোগবিধিও অকালে না 
প্রকারাস্তরে সম্পাদন করিলে উহ! অনর্থের কারণ হয়, গুণের 
কারণ হয় না। 

৫০। যে গাভীর বস জন্মে নাই এঁ গাভীকে যদি কেহ 
অকালে দোহন করে, তবে সে হুদ্ধ প্রাপ্ত হয় না। বথাকালে 


তাপ পাপ ৪৭ রি পপ 


০০ টা ইষ্াব অর্থ তৃষা” ূ ্ধ 
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যদি' অজ্ঞতা বশতঃ শৃঙ্গ দোহন করে তবেও হুগ্ধ লাভ 
করে না। 

৫১। আর্দ্র কান্ঠ হইতে যদি কেহ অনল কামনা! করে, 
তবে সে অত্যন্ত যত্ব করিয়াও অনল পাইতে পারে না। 
কাষ্ঠ শুফ হইলেও অনিয়মে চেষ্টা করিলে তাহা হইতে 
অগ্নিলাভ করিতে পারে না । 

৫২। অতএব দেশ কাল যথাবিধানে পরীক্ষা করিয়' 
যোগের মাত্রা ও উপায় নিপ্ধীরণ করিয়া নিজ শক্তির পরিমাণ 
বুঝিয়! প্রযত্ব করিবে, তাহার বিরুদ্ধরূপ চেষ্টা করিবে না। 

৫৩। হৃদয়ের চঞ্চল অবস্থায় আসক্তিজনক বস্থুর সেবা 
করিবে না। বনি যেমন বহ্ির প্রেরণায় শাস্তি প্রাপ্ত হয় 
না, এরূপ উক্তভাবে চিত্ত প্রশম লাভ করে না । 

৫৪। চঞ্চল চিত্তে যে বস্ত্ব শম উৎপাদন করে তাহাই 
সেবা কর। চিত্তের চঞ্চল অবস্থার যোগ্য । প্রজ্বলিত অগ্নি 
যেমন জলে শান্তি প্রাপ্ত হয়, এরূপ উক্তকারণে চিত্ত প্রশম- 
প্রাপ্ত হয়। 

৫৫। চিত্ত যখন বিলীন হইতে থাকিবে, তখন শমকারণ 
বস্তুও চিত্তে আশ্রয় করিবে না৷ অল্পসার অগ্নি যেমন চালিত 
না হইলে মল্পকাল মধ্যে বিলীন হয়, সেইরূপ এরূপে চিত্তও 
বৈলীন হইয়া যায় । 

৫৬1 চিত্ত যখন লয় প্রাপ্ত হইয়াছে এই অবস্থায় 
প্রগ্রাহক নিমিত্ত আশ্রন্জ করিবার সময়, কারণ অগ্নি যেমন 
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ইন্ধন দিলে আবার প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ প্রগ্রাহক যোগে 
চিত্তও ক্রিয়া-সমর্থ হইয়া উঠে। 

৫৭। চিত্তলীন ব1 উদ্ধত যেরূপই হউক না কেন উহা 
উপেক্ষা করা উচিত নহে; কারণ রোগী ব্যক্তির ব্যাধি 
উপেক্ষা করিলে যেমন তহার অনিষ্ট হয়, এরূপ যোগীরও 
উল্ত উপেক্ষায় অনিষ্ট হইয়। থাকে । 

৫৮। চিত্ত যখন সমত। প্রাপ্ত হয় তখনই উপেক্ষা 
আশ্রয় করিবার সময়। বশীভূত অশ্বে চালিত রথ যেমন 
গমন দ্বার অভীষ্ট কাধ্যের উপযোগী হয়, সেইরূপ লোকের 
প্রয়োগও অভীষ্ট কারা সাধনে সমর্থ হয়। 

৫৯। রাগবশতঃ যখন চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল অবস্থায় 
রহিয়াছে তখন মেত্রোপসংহার করিবে না। কারণ, ঘেমন 
কফদোব উপস্থিত হইলে তৈলাদি দ্বারা উহার বৃদ্ধি হয়, 
সেইরূপ মেত্র দ্বারা রাগ বৃদ্ধি লাভ করে। 

৬০। যখন রাগ দ্বার! চিত্ত উদ্ধত রহিয়াছে তখন অশুভ 
নিমিত্তের সেবা করিবে । যেমন রুক্ষ বস্ত্র সেবা করিলে 
কফ শান্তি লাভ করে, সেইরূপ উক্ত নিমিত্ত আশ্রয় হেতু রাগ 
শান্তি প্রাপ্ত হইয়া যায়। 

৬১। হিংসাদি দোষে যদি চিত্ত উদ্ভৃপ্ত হয়, তখন অশুভ 
নিমিত্ত আশ্রয় করিবে না। যেমন পিত্তপ্রধান শরীরের 
পক্ষে তীক্ষ উপচার বিনাশের হেতু হয়, সেইরূপ দ্বেষবান্‌ 
ব্যক্তির পক্ষে অশুভ নিমিত্ত মহ! অনিষ্টের উৎপাদন করে। 
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,৬২। হিংসাদোষ দ্বারা যদি চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় তবে 
স্বপক্ষ ভাবন। করিয়! মৈত্রী স্থাপন করিবে । যেমন পিত্ব- 
প্রধান ব্যক্তির পক্ষে শীতল উপচার উপকার করে, সেইরূপ 
দ্বেষবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে মৈত্রী প্রশম আনয়ন করে । 


৬৩। চিত্ত যদি মোহযুক্ত হইয়া বিহার করিতে থাকে, 
তবে মৈত্রী বা শুভ আশ্রয় করা উচিত নহে । বায়ুপ্রধান 
ব্যক্তির পক্ষে যেমন রুক্ষ উপচার মোহ আনয়ন করে, 
সেইরূপ উহাঁও মোহ আনয়ন করে । 


৬৪। চিত্তের প্রবৃত্তি যখন মোহাত্মক হইবে তখন 
“ইদন্প্রত্যয়” আশ্রয় করিবে । বায়ুপ্রধান শরীরে যেমন 
সিগ্ধ উপচার শাস্তির উপায়, মোহযুক্ত চিত্তেও ইহাই একমাত্র 
শাস্তির উপায়। 

৬৫।॥ যেমন ম্ব্ণকার উক্কামুখস্থিত সুবর্ণ যথাকালে 
অগ্নি বার দগ্ধ করে, যথাকালে জল দ্বারা তাহাকে সিক্ত করে, 
ক্রমে যথাকালে উহা রাখিয়া দেয় । ৃ্‌ 


৬৬। অকালে উত্তাপ দিয় সুবর্ণ দহন করা উচিত 
নহে । অকালে দঞ্ধ সুবণ জলে নিক্ষেপ করিয়া ঠাণ্ডা কর 
উচিত নহে; এবং অকালে পরীক্ষা করিয়া সুবর্ণকে পরিপক্ক 
কর। উচিত নহে । 


৬৭। অতএব সংপ্রগ্রহ, প্রশম ও যথাকালে উপেক্ষা 
এই তিন বিষয়ের জম্যকৃ নিমিত্ত চিত্ত দ্বারা বিশেষভাবে 
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আলোচনা করিবে । যদি অন্যায় ভাবে যত্ব কর! যায় তবে 
উহা নাশের তুলা । 

৬৮। এইব্ূপে স্ুগত অন্তায়ের নিবৃত্তি ও গ্যায় মার্গ 
নন্দের নিকট বলিলেন । পুনরায় তাহার চরিত্র জানিয়া 
বিতর্ক নাশের উপায় বলিতে লাগিলেন । 

৬৯। যেমন চিকিৎসক পিত্ত কফ ও বায়ু ইহার যে 
দোষ কৃপিত হয় তাহারই উপশমের জন্য প্রযত্ব করেন, বুদ্ধও 
তদ্রপ করিয়াছিলেন । 

৭০। প্রথম উপক্রমে যদি নিতান্ত অভ্যাসবশত অশুভ 
বিতর্ক পরিহার করিতে না পারে, তবে দ্বিতীয়বার চেষ্টা 
করিবে, কিছুতেই গুণবান্‌ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিবে না । 

৭১। অনাদি কাল হইতে রক্রেশসমূহ পুষ্টিলাভ 
করিয়া আসিয়াছে, উহারা অত্যন্ত বলবান্‌ এবং সম্যক্‌ 
যোগাদি প্রয়োগ অত্যন্ত ছুফষর। অতএব সহসা দোষসমূহ 
নিরাস কর! অসাধ্য । 

৭২। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন অতি ক্ষুদ্র অণি দ্বার বিপুল 
অসি চালিত করে সেইরূপ (কল্যাণদায়ক ) অন্য নিমিত্ত 
সেবন দ্বারা অকুশল নিমিত্ত ত্যাগ করা উচিত। 

৭৩। অথবা তুমি নৃতন অধ্যাত্মতাব লাভ করিয়াছ 
বলিয়া ঘদি তোমার অশুভ বিতর্ক শান্ত না হয়, তবে পথিক 
যেমন শ্বাপদযুক্ত পথের দোষ বিবেচন। করিয়! উক্ত পথ পরি- 
ত্যাগ করে, তুমিও দোষ বিবেচনায় উহা পরিত্যাগ করিবে । 


১৫২ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


,৭8। যেমন লোক ক্ষুধার্ত হইয়াও বাচিবার ইচ্ছায় 
বিষমিশ্রিত অল্প ভোজন করিতে চাহে না, সেইরূপ বিবেকী 
ব্যক্তি দোবাবহ বুঝিয়া অশুভ নিমিত্তের সেবা করে না । 

৭৫1 যে ব্যক্তি দোষকে দোষ বলিয়া বোঝে না, 
তাহাকে উক্ত দোষ হইতে কে নিবৃত্তি করিতে পারে? ঘে 
ব্যক্তি গুণীর গুণ বোঝে, সে বারিত হইয়াও উক্ত গুণের 
দিকে ছুটিয়া যায়। 

৭৬। সতকুলজাত ব্যক্তিগণ অন্যায্যবৃত্তি মানসে উদ্দিত 
হইলেও তাহাতে লজ্জিত হয়। আর পাপে সংলগ্রচিত্ত 
বপুম্বান্‌ যুবা অনবরত চক্ষু দ্বারা অন্যান্য বিষয় প্রত্যক্ষ 
করিয়াও লঙ্জিত হয় ন। | 

৭৭। যদি পরিত্যাগ করিতে গেলেও লেশমাত্র অশুভ 
বিতর্ক থাকিয়া যায়, তবে অধ্যয়নক্রিয়। প্রভৃতি কাধ্যাস্তর 
দ্বারা উহার বিস্মরণের যত্ব করিবে। 

৭৮। বিচক্ষণ হয় স্বপ্তিলাভ করিবেন কিংব' কায়রেশ 
হ্বকার করিবেন; কিন্তু যেবিষয়ে আসক্ত হইলে অনর্থ 
ঘটে এমন অসৎ নিমিত্তের চিন্তাও করিবেন না। 

৭৯। যেমন চৌরভয়ে ভীত ব্যক্তি রাত্রিকালে প্রিয় 
ব্যক্তির সমাগমেও সহসা দ্বার উম্মোচন করে নাঃ সেইবপ 
দোষহেতু প্রাজ্ঞব্যক্তি শুভ ও অশুভ দ্বিবিধ বস্তর প্রয়োগ 
তুল্যরূপেই সংহ্ৃত করে। 

৮০। এইরূপ উপায়সমূহ দ্বারা নিবারিত হইয়াও যদি 


আধ্য সত্য ব্যাখ্য! ১৫৩ 


তাহারা! পরান্মুখ না হয়, গ্চাহা হইলে স্থবর্ণকক্কের হ্যায় স্থুল 
ক্রমে সুক্ষ পর্ধ্যস্ত সেগুলিকে পরিত্যাগ করিবে । 

৮১। তীক্ষ কাম প্রয়োগে খিন্ন হইয়া লোকে যেমন 
দ্রুতগমন প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ প্রাজ্ধেরও 
দোষ ঘটিতে পারে । 

৮২। সেইসকল অসদ্বিতর্ক বাধ! না পাইয়া যদি 
উপশমিত না হয়, তাহা হইলে গৃহে আহত সর্পের ন্যায় 
মুহুর্ত কালও তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে না। 

৮৩। দস্তে দন্ত সংযুক্ত করিয়। জিহ্বা! দ্বারা তালুর অগ্র- 
ভাগ সম্যক্রূপে উৎগীড়িত করিয়া এনং চিত্ব ছারা চিত্তকে 
গ্রহণ করিয়াও যত্ব করা উচিত। তথাপি সেগুলির অন্ুবর্তন 
করা উচিত নভে । 

৮৪ | ম্ুস্থমনা! মোহহীন লোক বনে গমন করিয়াও যে 
মোহ প্রাপ্ত হয় না, তাহাতে আর আশ্চধ্া কি? যেলোক 
হৃদয়ে মোহের কারণসমূহ দ্বার! পীড়িত হইয়াও ক্ষুদ্ধ হয় না 
সেই কৃতী, সেই ধীর । 

৮৫। অতএব শক্রনিগ্রহের জন্য, অজিত! লক্ষ্মীকে জয় 
করিতে ইচ্ছুক রাজার ন্যায়, আর্ধ্য সত্যাধিগমের জন্য পূর্ব্বে 
এই উপায় দ্বারা.পথ শোধিত কর । 

৮৬। যোগানুকুল সর্ধত্র কল্যাণময় এবং জনপ্রচার শুন্য 
এইসকল অরণ্যে শরীরের বিবেকমাত্র সংসাঁধন করিয়া ক্লেশ- 
ধ্বংশের পথ ভজন কর। 


১৫৪ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


৮৭1 কৌগ্ডিন্য, নন্দ, ক্রিমিল, অন্ুরুদ্ধ, তিষ্য, উপসেন, 
বিমল, রাধ, বাম্প, উত্তর, ধৌতকি, মোহরাজ, কাত্যায়ন, 
দ্রব্য, পিলিন্দ, বস, 

৮৮। জন্দালি, ভদ্রায়ণ, সর্পদাস, সুভূভি, গোদত্বঃ 
সুজাত, বৎস, সংগ্রামজিও, ভদ্রাজিত, অশ্বজিৎ, শ্রোণ, শোণ, 
কোটিকর্ণ, 

৮৯। ক্ষেমাজিত নন্দক, নন্দমাত,উপালি, বাগীশ, যশ, 
যশোদ, মহাহ্বয়, বক্ধলি, রাষ্ট্রপাল, সুদর্শন, স্বাগত, মেঘিক, 

৯০। কপ.ফিন, উরুবিল্ব, কাশ্যপ, মহামহাকাশ্থপ, তিষ্য, 
নন্দ, পূর্ণ, পূর্ণ, পুর্ণক, শোণাপরান্ত, পুর্ণ 

৯১। শারদ্বতীপুত্র, স্ুবাুঃ চন্দ, কোন্দেয়, কাপ্য, ভূগ্, 
কুষ্ঠধান, শৈবল, রেবত, কষ্টিল, মৌদগল্য গোত্র গবাংপতি* 

৯২। প্রভৃতি যোগবিধিতে যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করি- 
যাছেন, বিধি অনুসারে সেরূপ বিক্রম প্রকাশ কর। তাহ! 
হইতে তাহাদের প্রাপ্ত স্থান সম্মান ও যশ প্রাপ্ত হইবে । 

৯৩। দ্রব্য যেরূপ কটুরস হইয়াও পরিপাক হইলে মধুর 
হয়, সেইরূপ আম দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলে কটু বিক্রমের মধুর 
পরিণাম হয়। | 
_৯৪। _কাধ্য করণে বীর্যই মূল। বীধ্য ছাড়া কোনও- 
১। ই "হারা সকলেই বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন । ই হাদের (বিশেষ 
বিবরণের জন্ত স্থমঙ্জল বিলামিনী, মনোরথ পুরনী, ধর্মপদ অর্থকথা, ললিত. 
বিস্তর, দিব্যাবধান প্রভৃতি গ্রন্থ সকল দেখুন। 


আধ্য সত্য ব্যাখা! ১৫৫ 


রূপ সিদ্ধি হয় না। বীধ্য হইতেই সব্ব সম্পশ উৎপন্ন হয়।, 
নিরবাধ্যতা হইতে সকল রকম পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

৯৫। নিবীধ্য লোকের অলন্ধ দ্রব্য লাভ হয় না, উপলব্ধ 
দ্রব্য বিনষ্ট হয়, আত্মাবজ্ঞা, বড় ব্যক্তির নিকট পরাভব, তম, 
নিস্তেজন্ব শ্রুতি নিয়ম ও তুষ্টি হইতে বিরতি এবং বিনিপাত 
হয় । 

৯৬। নীতি আবণ করিয়া অশক্তু যে বুদ্ধি লাভ করে না, 
ধণ্ম জানিয়াও যে উপরে নিবাস লাভ করে না, মুক্তির জন্য 
গৃহ ত্যাগ করিয়াও যে শান্তি লাভ করে না, ইহার কারণ 
পুরুষের অন্তররিপু “জলসত”। 

৯৭। উৎসাহসম্পন্ন লোক যদি প্রথিখী খনন করে তাহ। 
হইলে জল লাভ করে। অরণি মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন 
হয়। যোগে নিধুক্ত হইলে নিশ্চয়ই শ্রমফল লাভ করে। 
দ্রুত ও নিত্যগামী সরিৎ গিরিকেও ভেদ করে । 

৯৮। পৃথিবী কর্ষণ করিয়। বহুশ্রমে পরিপালন করিলে 
শস্ত লাভ করা যায়। যবে সাগরজলে নিমজ্জিত হইয়া 
রত্বসম্পত্তি লাভ করা যায়। রাক্তা। শক্রর্দিগকে শর দ্বারা 

রলাজিত করিয়া রাজপ্রী ভোগ করেন। অতএব শাস্তি 
প্রাপ্তির জন্য বীধ্যবান্‌ হও । বিনিয়ত বীধ্য সর্বপ্রকার 
ঞদ্ধির কারণ। 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত 


সগুদশ লগ 
অম্বতপ্রাপ্তি 


১। এইরূপে তত্বমার্গের উপদেশ ও বিমোক্ষ মার্গ প্রাপ্ত 
হইয়। নন্দ সর্ধবভাবে গুরুকে প্রণাম করিয়। ক্লেশধ্বংশের জন্য 
বনে গমন করিলেন । 

২। সেখানে কোমল-নীল-শম্পবৃস্ত,তরুগণযুক্ত,শাস্ভিময়, 


১ অমৃত শবের অর্থ গনির্ব্বাণ । অমৃত অর্থে অনন্ত বুঝায় (01৮01161, 
সাহেবের [১11 1)1087008% দেখুন) । অমুত শবের অর্থ স্রাধা “40171070817 
(7. গা, 9.176501 10106027618) 0, 58) বৌদ্ধ নির্বধাণ সন্বন্ধে 
বিশেষ ব্যাথ্যার জন্য 01)106৭ সাহেবের 201 101019৮ দেখুন । 
ইরা, 20৪ 1)%108 বলেন “8100810৭008 7978118%000) 06 09 
91021 07011071086005 9৮89 10 £:910519 50168100116 ০56] ৮া 
1701) 2091179100৮ (80090101810, 19. 170). 70001)136 12550110929 
(05058 56065)র গ্রন্থকর্তা 1175. 10755 1)8৯৮118 নির্বাণ শবের অর্থ 
80701777510 130002) শ্রেয়ঃ ) জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর করিগাছেন। 
01990019675, 91997009 17817, [০ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণ 
নির্ববাণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ম্পামাদের মতে 
রাগদোষমোহের ধ্বংশ, অবিগ্ভার নাশ, ভৃষ্তা এবং আশাক্ষয়কেই নির্বাণ 
বলে। মত্প্রণীত *5৩ 116 800 ভা: 91 817000780170885 পুস্তকে 
৮]7091079888100, 01 73000101970 নামক পরিচ্ছেদ দেখুন । 
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বৈদূর্ধ্যবৎ-নীল-জলবিশিষ্ট, নিঃশব্দে-প্রবাহিত নদী-পরিবৃত 
স্থান দর্শন করিলেন । 

৩। তিনি সেখানে পদ ধৌত করিয়! পবিত্র মজলময় 
সুন্দর বৃক্ষমূলে উদ্মরূপ কোমর বাঁধিয়। বীরাসনে উপবেশন 
করিয়াছিলেন । 

৪। সমগ্র শরীর প্রণিহিত (নিরোধ ) করিয়া, স্মৃতিকে 
শরীরের অভিমুখী করিয়া এবং আত্মাতে জমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ 
করিয়া যোগ আরম্ভ করিলেন । 

৫। অনম্তর নিখিল তত্ব আয়ত্ত করিবার জন্য, মোক্ষের 
অনুকুল বিধিসকল পালন করিতে ইচ্ছা করিয়া উচ্চতর লোক 
প্রাপ্তির হেতুভূতভ্ঞান এবং শম দ্বারা (অথবা লোকের 
পক্ষে হিতকর শম দ্বারা ) সাধনা-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন । 

৬। প্রশান্তচিত্ত নিয়মতণ্পর নন্দ ধেধা অবলম্বন, বীর্ষ্য- 
ধারণ, আসক্তি পরিহার, ও শক্তি আশ্রয় করিয়া স্বস্থভাব 
আশ্রয় করিলেন এবং তাহার বিষয়ে আস্থা দূরীভূত হইল । 

৭। বর্ষাকালে বিদ্যুৎ যেমন উৎপন্ন হইয়া জলকে মাঝে 
মাঝে ঝলসাইয়! থাকে, সেইরূপ নন্দ তীক্ষু বুদ্ধিহেতু একাগ্র- 
ভাব অধলম্বন করিতে চেষ্টা করিলেও বিশেষ অভ্যাসবশতঃ 
কামসংজ্ঞা তাহার চিত্ত আকুল করিতেছিল । 

৮। নন্দ স্থিরত প্রাপ্ত হইয়! ধন্মহানিজনক প্রিয়তম 
কামসংজ্ঞাকে, মনস্বীব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন গুণবতী প্রিয়া 
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রমণীকেও পরিত্যাগ করে সেইরূপ, সগ্ভই পরিত্যাগ 
করিলেন। 

৯। মনের শাস্তির জন্য কৃতযত্ব হইলেও তাহার পুনরায় 
অকুশল বিতর্ক আসিয়া উপস্থিত হইল, যেমন ব্যাধিপ্রণাশের 
জন্য নিবিষ্টবুদ্ধির ঘোর উপদ্রব উপস্থিত হয়। 

১০। সেইসকল বিতর্ক নাশ করিবার জন্য যোগান্ুকুল 
অন্ত কুশল রূপ আশ্রয় করিলেন ঃ যেমন ক্ষীণবল ব্যক্তি বলী 
শত্রু কর্তৃক পরাভূত হইয়। আর্তের আশ্রয়স্বরূপ কোনও বলী 
ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। 

১১। যেমন রাজ! পুরনিশ্মীণ ও দণ্ডবিধির আচরণ, মিত্র 

ংগ্রহ ও রিপুর বিনাশ সাধন করিয়া পৃথিবী লাভ করে, মুমুক্ষ 
ব্যক্তিরও যোগবিষয়ে ঠিক এরূপ নীতি । 

১২। মুক্তিকামী যোগীর চিত্ত পুর, জ্ঞানবিধি দণ্ড, 
গুণসমূহ মিত্র এবং দোবসমূহ অরি, আর যে মুক্তির জন্য 
গ্রযত্ব কর! হয় উহাই প্রথিবী (বিজিত শক্ররাজ্য )। 

১৩। সেই নন্দ মহান্‌ ছঃখজাল হইতে মুক্তিলাভের জন্য 
এবং মোক্ষমার্গের বোধে প্রবেশ করিবার জন্য ও পরম পথ 
দর্শন করিবার জন্য জ্ঞান লাভ করিয়! শম অবলম্বন করিলেন । 

১৪। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের আশ্রয় সেই ব্যক্তি গৃহত্যাগ 
করিয়া! এবং তত্ব শ্রবণ করিয়াও প্রমত্ত হইয়া থাকে । কিন্ত 
নন্দ মোক্ষের জন্য যোগ্যতা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া 
নিজ মন ও নিজ আত্মায় সংহত করিলেন । 
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১৫। অনন্তর আত্মবান্‌ নন্দ ধশ্মের অঙ্গ, কারণ তাহার 
স্বভাব, আস্বাদ, দোববিশেষ এবং তাহ। হইতে মুক্তি প্রভৃতি 
বিষয়ে বিধি অনুসারে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

১৬। “সার অবলোকনের জন্য, রূপযুক্ত ও বূপহীন সমস্ত 
শরীরের ভিতর অনুসন্ধান করিলেন ; কিন্তু দেখিলেন শরীর 
অপবিত্র, ছুঃখজনক, অনিতা, অস্ব এবং নিরাত্মক | 

১৭। শরীরে অনিত্যতা, শূন্যতা, নিরাত্মতা, এবং ছঃখ 
দেখিয়া, (মার্গবিজ্ঞান দ্বারা ) তিনি ক্লেশক্রমকে সঞ্চালিত 
করিলেন । 

১৮। যেহেতু সমস্ত বস্তুই পুর্বে না থাকিয়া উৎপন্ন হয় 
এবং উৎপন্ন হইয়াও পুনর্ববার ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সহেতুক 
এবং ক্ষয়শীল, অতএব হেতুম্ এই জগ অনিত্য বলিয়া মনে 
করিলেন । 

১৯। যেহেতু জাতব্যক্কির কম্মযোগ বন্ধন নাশের হেতু 
হয়, অতএব ছৃঃখপপ্রতীকার-বিষয়ে সুখময় সংসারও অসুখের 
বলিয়া মনে করিলেন । 

১০। যেহেতু বিবেচনা করিলে সমস্তই সংস্কীর মাত্রে 
পর্য্যবসিত হয়, কেহ কর্তা বা কেহ জ্ঞাতা নাই, সামগ্র্যহেতুই 
প্রবৃত্তি (জন্ম) হয়। অতএব এই লোক শৃন্তময় বলিয়া 
জানিলেন । 

২১। যেহেতু জগৎ নিশ্চেষ্ট ও পরাধীন, কেহই প্রতুত্ব 
করিতে পারে না, তত্বদ্কারণের উপর নির্ভর করিয়া ভাবসমূহ' 
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উৎপন্ন হয়, অতএব সমস্ত জগৎকে তিনি নিরাত্বাক বলিয়। 
স্থির করিলেন। 

২২। যেমন উষ্ণ হইলে ব্যজন দ্বারা বায়ু লাভ করা যায়, 
কাষ্ঠের অভ্যন্তরবর্তী অগ্নি যেমন নিশ্মখনবশতঃ লাভ করা! যায়, 
খনন হেতু যেমন ক্ষিতির অন্তর্বর্তী জল লাভ করা যায়, সেই- 
রূপ নন্দ-অলৌকিক দুর্লভ মার্গ প্রাপ্ত হইলেন । 

২৩। নন্দ বিশুদ্ধ শীলব্রতরূপ বাহন আরোহণ করিয়া 
সতজ্ঞানরূপ চাপ ও স্মৃতিরূপ বন্ম পরিধান করিয়। চিত্তরূপ 
রণাঙ্গনে অবস্থিত ক্লেশরূপ শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিবার 
ইচ্ছুক হইয়া বিজয়াঁভিলাষে অবস্থিত রহিলেন । 

২৪। বোধ্যঙ্গরূপ* তীক্ষধার অস্ত্রধারী সম্যক্প্রধান 
উত্তম বাহনে অবস্থিত ও মার্গাঙগরূপ* ভস্তিবলে যুক্ত হইয়া 
ধীরে ধীর ক্লেশচমূর মধো প্রবেশ করিলেন । 

২৫। টা আরাধনারূপৎ বাণ দ্বার! টা খের হেতু চারিটা 
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১। বোধ্যঙ্গ সাত প্রকার--€১) স্থৃতি (২) ধর্মবিষয় (৩) বীর্য 
(8) প্রীতি (৫) প্রর্পকূ (৬) সমাধি (৭) উপেক্ষা । 

এই সাতটী বিষয় সগ্ধ্ধে ধ্যান করিলে বোধি (সম্যকৃজ্ঞান ) লাভ 
কর৷। যায় বলিয়! ইহাদিগকে বোধ্যঙ্গ বলে। অঙ্গ শবের অর্থ উপা়। 

২। মার্গের অঙ্গ অর্থাৎ মার্গের অংশ । মার্গের আটটী অঙ্গ বথা-- 
সম্যক্‌ দৃষ্টিসম্যক্‌ সংকল্প, সম্যক্‌ বাক্য, সম্ক্‌ কন্মান্, সম্যক আজীব, 
সম্যক'ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্থৃতিঃ এবং সম্যক্‌ সমাধি । 

০ ৩। এইখানে চার প্রকার স্থৃত্যুপস্থানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 
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বিপর্য্যাসময় শত্রুকে ক্ষণকালের মধ্যে নিজ নিজ চতুঃসখ্যক 
প্রচারায়তন দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন । 

২৬। অনুপম পঞ্চবিধ আধ্যবল১ দ্বার! চিত্তের পঞ্চবিধ 
দোষকে বিনাশ করেন । অষ্টবিধ “অঙ্গ” রূপ নাগ দ্বারা 
অষ্টবিধ “মিথা1” রূপ নাগকে দূরীভূত করিলেন । 

২৭। অনন্তর সকল আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া চতুর্বি্ধ 
সতা বিষয় নিশ্চয় করিয়া বিশুদ্ধ শীলব্রত হইয়া ধন্ম দর্শন 
করিয়া ধশ্মের প্রধান ক লিলি প্রাপ্ত চা | 


শাস্ত্রে চারি প্রকার স্বৃত্যুপস্থান দে বিতে ধারা যায়-_ 

(১) কারাগ্রপস্সনা, (২) বেদনান্পস্সন্ন, (৩) চিত্বান্ুপস্সন্না, এবং 
(8) ধরন্মানুপন্নন্না অর্থাৎ 

(১) শরীরের অপবিভ্রতা এবং অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা | 

(২) হুখ, দুঃখ, উপেক্ষা এবং বেদন। সম্বন্ধে চিন্তা । 

(৩) মন সম্বন্ধে চিন্তা । 

(৪) হন্দ্রির় আয়তন ইতাদি সম্বন্ধে চিন্তা । 

এ সন্ধন্ধে দীঘনিকায়ের অন্তর্গত মহাসাত পটঠান সুত্র দেখুন। 

১। পাঁচ প্রকার বল বথা-- শ্রদ্ধা, বীর্য, মতি, সমাধি এবং 
প্রজ্ঞাবল। 31১৫০০৪ 77 সাহেব এই পাঁচ প্রকার বলের অর্থ করি- 
ফাছেন “8117, 90915, 1900118017005  6006918)]910/0107009 800 
চ/180011% (11100%] 01 00001019205 0. 498). 

২। ইহা দ্বার বৌদ্ধদ্িগের সোতাপত্বিমার্ঁকে বুঝাইতেছে ।  * 

৯৯ 
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এক দেশের বিয়োগ হেতু, প্রতি আভ্বার বিশেষ জানিয়া এবং 
প্রত্যক্ষ রূপে জ্ঞান ও সুখের বিষয় অবগত হইয়া, প্রসন্নতা ও 
ধৈর্যের স্থিরতা বশতঃ এবং চতুর্ব্বিধ সত্যে অমুঢ়তা বশতঃ ও 
উত্তম শীলের অক্ষুগ্নতা হেতু ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়শৃন্য হইলেন । 

৩০। তিনি কুদৃষ্টিসমূহশৃম্য হইয়া জগৎকে উক্তরূপে 
জ্ঞানের আশ্রয় জানিয়! প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। এবং পুনরায় 
গুরুর প্রতি অধিক প্রসন্নত (বা ভক্তি ) লাভ করিলেন । 

৩১। যেব্যক্তি প্রবৃত্তিকে অকারণে বা অন্য কারণে 
অনুত্পন্ন নিয়ত বলির! জানে, এবং এরূপ জাঁনিয়। হও বিখয়ে 
সংলগ্ন হয়, সেই বাক্তিই নৈষ্ঠিক আর্ষা ধন্ম জানির। থাকে । 

৩১২। যে ব্যক্তি শান্ত, মঙ্গলময়, জর! ও রাগশুন্য, 
নিঃশ্রেরস ধর্ম দেখে ও সেই ধর্মের উপদেষ্টা আর্্যাশ্রেষ্টকে 
বুদ্ধ বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তিই চক্ষু লাভ করিয়াছে । 

৩৩।৩৪ । যেমন চিকিৎসকের শিবময় উপদেশে রোগমুক্ত 
হইয়া রোগী কৃতজ্ঞভাবে চিত্তদৃষ্টি ও মৈত্রীবশতঃ তাহার অনু- 
স্মরণ করিয়া নিজ বিবেকবশতঃ তুষ্ট হয়, সেইরূপ আর্দ্যতত্তজ্ঞ 
ব্যক্তি আধ্যমার্গে মুক্ত হইয়া বুদ্ধের অন্ুম্মরণ করিয়া 
সাক্ষাৎ ধশ্ম জ্ঞানলাভ করে এবং মৈত্রী ও সর্ববজ্ঞতা হেতু - 
পরিতুষ্ট হয়। 

৩৫। সেই ব্যক্তি অনিষ্টকর ভ্রান্তধারণাঁসমূহ হইতে 
বিমুক্ত হইয়া! পুনর্জন্মের সীম! দেখিয়া! ঘ্বণা ও ক্লেশ বশতঃ 
বিক্ষারিতশায়ক মৃত্যু বা হুর্গতি হইতে ভীত হয় না । 


অমৃতপ্রাপ্ডি ১৬৩ 


৩৬। পরে তিনি ত্বক্‌, পারু, মেদ, রুধির, অস্থি, মাংস ও 
ক্েশাদি রূপ অপবিত্র বস্ত দ্বারা পুর্ণ এই কায়ের আলোচন৷ 
করিয়া ইহাতে অনুমাত্রও সার লাভ করিলেন না। 

৩৭। পরে স্থিরাত্মানন্দ কামরাগ এবং প্রতিঘ, যোগ দ্বারা 
ক্ষ করিলেন । বিশাল-বক্ষ সম্পন্ন-তন্ুযুক্ত নন্দ এ ছুইটাকে 
ক্ষীণ করিয়া আধ্যধর্মে দ্বিতীয় ফল লাভ করিলেন১। 

৩৮। তিনি লোভরূপ চাপযুক্ত ও পরিকল্প বাণযুক্ত 
অল্পাবশিষ্ট রাগনামক মহাশক্রকে কায়স্বভাবে অধিগত 
অশুভ রূপ পৃবংক (বাণ) সম্বলিত যোগার্ুধাস্ত্রে বিভিন্ন 
করিলেন । 

০৯। এবং দ্বেবরূপ আয়ুধযুক্ত ক্রোধরূপ বাণক্ষেপকারী 
অন্থ:করণজাত হিংসারূপ শক্রকে ধৈর্য্যরূপ তৃণস্থিত ক্ষমারূপ 
ধনুক্জ্যাক্ষিপ্ত নৈত্রীরূপ বাণ দ্বারা বিনষ্ট করিলেন । 

৪০ | যেমন শক্র তিনটা লৌহাগ্রশায়ক দ্বারা কাম্মুক- 
ধারী সেনামুখে অবস্থিত তিনটী শক্রকে বধ করে, সেইরূপ 
সেই বীর তিনটী মোক্ষায়তন২ দ্বারা অশুভের তিনটা মূল 
উচ্ছিন্ন করিলেন । 

৪১। তিনি কামধাতুর অতিক্রমের জন্য পাঞ্চিরক্ষী 
অরিসমূহকে_ পরাভূত করিয়া দ্বারী যেমন পুরের দ্বার রক্ষা! 


সী জর পা জজ 


1 ₹ ই স্ব দ্বারা বৌদ্ধাদগের সকদাগামীমার্গকে বুঝাহতেছে। 
২। তদদঙ্গপহান, বিকৃখস্তণপহান, এবং সমুচ্ছেদপহান--এই ত্রিবিধ 
মোক্ষলাভ করিয়া অনাগামী হওয়! বার। 


১৬৪ সৌন্দরনন্দ কাব্য 
করে,'সেইরূপ অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইয়! নির্বাণদার রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । 

৪২। অনন্তর তিনি কামশুন্য ও মলিনধশ্মশূন্ত বিতর্ক- 
ও বিচারযুক্ত প্রীতিস্থখোপপন্ন বিবেকজ “প্রথম ধ্যান” প্রাপ্ত 
হইলেন । 

৪৩। যেমন তাপক্রিষ্ট ব্যক্তি জলে অবগাহন করিয়া 
শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি বিপুল অর্থ লাভ করিয়া 
আনন্দিত হয়, নন্দ সেইরূপ কামাগ্নির দাহে মুক্ত হইয়! 
ধ্যানস্থখ হেতু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন । 

8৪1 ভাহাতেও ধন্মগত বিতর্ক গুণাগুণ বিবয়ে প্রশ্থত- 
বিচার মনঃক্ষোভকর ও শান্তিশুন্য জনিয়া তাহার পরিহারের 
জন্য মনন করিলেন । 

৪৪৫1 যেমন প্রসন্ন জলপ্রবাহযুক্ত সিন্কৃকে উশ্মিমাল! 
ক্ষুব্ধ করে, সেইবূপ একাগ্রচিস্তারপ জলের পক্ষে বিতর্কগুলি 
ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে | 

৪৬। যেমন খিন্ন, সপ্ত ও নিবৃতি ব্যক্তির পক্ষে শব্দরাশি 
বাধা উৎপাদন করে, সেইরূপ আত্মীয় একাগ্রযুক্ত ব্যক্তির 
পক্ষে বিতর্কসমূহ বাধ! জন্মাইয়া থাকে । 

৪৭। পরে ক্রমে চিত্তের একাগ্রতা হেতু বিতর্ক ও বিচার- 


১। এই মার্গলাত; ৪ইলে পর যোগী একনিষ্টবঙ্গলোকে জন্ম গ্রচণ 
করেন এবং তথায় পরিননর্বাণ প্রাপ্ত হন। পৃথিবীতে তাহাকে আর 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 


অমৃতপ্রাপ্তি ১৬৫ 


শূন্য সমাধিপ্রসূত অধ্যাত্মশিব প্রীতিস্থখসংস্থষ্ট দ্বিতীয় " ধ্যান 
অবলম্বন করিলেন ।, 

৪৮। এইরূপে তিনি চিত্তের মৌন ও ধ্যান লাভ করিয়া 
অপূর্ধব গ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন; কিস্তু বিতর্কের হ্যায় সেই 
শ্রীতিতেও দোষ দেখিতে লাগিলেন । 

*৯। যাহাঁর যে বিষয়ে অধিক প্রীতি থাকে সেই প্রি 
বন্তও নাশহেতু তাহাতে তাহার ছুংখ হইয়া থাকে । অতএব 
'পীতির দোষ দেখিয়! প্রীতির ক্ষয়ে যোগ অবলম্বন করিলেন । 

৫০। প্রীতির প্রতি বিরাগ হেতু কায় দ্বারা আধ্যসেবিত 
সুখলাভ করিয়া জ্ঞান ও উপেক্ষা এবং স্মৃতির সাহায্যে তৃতীয় 
ধ্যান ধীরভাবে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন ।২ 

৫১। সাধারণ সুখ অপেক্ষা এ অবস্থায় অধিক সুখ 
থাকায় আর সুখের প্রবৃত্তি হয় না, এইজন্য পরাপরজ্ঞ যোগী 
হইয়। মৈত্রী দ্বার! শুভের সমগ্র আশ্রয় এ অবস্থাকে উৎকৃষ্ট 
বলিতে লাগিলেন । 

৫২। আবার এ ধ্যানেও দোষ পধ্যালোচনা করিয়! 
নিশ্বল অবস্থাকে শান্তিময় ভাবিলেন। তখন প্রবৃত্ত সুখ 
ভোগ অপেক্ষাও তদীয় চিত্ত পীড়িত করিতে লাগিল । 

৫৩। যেহেতু যাহাতে চাঞ্চল্য আছে তাহাতে স্পন্দন 

১। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক বিচার নষ্ট হয়, গ্রীতি, সুখ, একাগ্রতা 


মাত্র থাকে। 
২। তৃতীয় ধ্যানে শ্রীতি বিনষ্ট হয়, সুখ এবং একাগ্রতা মাত থাকে । 


১৬৬ সৌন্দরনন্দ কাব্য 


আছে” এবং যাহাতে স্পন্দন আছে, তাহাতে ছঃখ আছে, 
অতএব প্রশান্তি লাভেচ্ছ যতিগণ চাঞ্চল্যবর্জন করিয়া 
থাকেন। 

৫৪1 অনস্তর সুখ-ছুঃখের পরিহার এবং মানসিক বিকা- 
রের পরিহার হেতু সুখছুঃখশূন্য উপেক্ষা ও স্মতিবিশ্তদ্ধ চতুর্থ 
ধ্যান প্রাপ্ত হইলেন ।১ 

৫৫। যেহেতু উক্ত ধ্যানবিধিতে সুখ ছুঃখ বা তদ্বিষয়ে 
জ্ঞান থাকে না, এইজন্য এ চতুর্থ ধ্যানবিধিকে উপেক্ষা নামক 
স্মৃতিপরিশুদ্ধি কথিত হয়। 

৫৬। যেমন জিগীষু কোনও রাজা অজিত দেশ জয় 
করিতে সত্বলাভের জন্য বলবান্‌ আধ্য মিত্রকে আশ্রয় করে, 
সেইরূপ তিনি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া অর্থন্ব লাভের জন্য 
মনন করিলেন । 

৫৭। পরে ভাবনা-পরিচালিত প্রজ্ঞাপ অসি দ্বারা 
উর্ধগামী উত্তম বন্ধন পাঁচটা ও সংযোজন উত্তম বন্ধন পাঁচ 
সমগ্র ছেদন করিলেন । 

৫৮। কাল যেমন আসন্নম্বত্যু সপ্ত দ্বীপকে সপ্ত গ্রহ ঘ্বারা 
ন্ট করে, (সেইরূপ তিনি ) সপ্ত বোধ্যঙ্গনাগ দ্বারা সপ্তবিধ 
চিত্তের অন্ুশয় দলিত করিলেন । 

৫৯। .জলপ্রবাহ, বায়ু১ অগ্নি, ও সৃধ্যের যেমন যথাক্রমে 
অগ্নি, বৃক্ষ, আজ্য ও জল বিষয়ে নির্ববাপণ, উৎপাটন, দাহ ও 


১। চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষ। এবং একাগ্রতা মাত্র থাকে । 


অমৃতপ্রাপ্তি ১৬৭ 


শোবণ রূপ চতুর্ব্বিধ বৃত্তি, সেইরূপ নন্দ দোষ বিষয়ে 
নির্বাপণ প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করিলেন । 

৬০। এইরূপ বেগত্রয়-মীনত্রয় ও বীচিত্রয়-যুক্ত একান্ত 
পঞ্চবেগযুক্ত কুলঘয়সমন্থিত গ্রাহদ্বয়বিশিষ্ট ছুত্তর ছুঃখার্ণৰ 
অগ্টাঙ্গযুক্ত প্লব ( ভেলা ) দ্বার! উত্তীর্ণ হইলেন । 

৬১। পরে নন্দ অহত্ব প্রাপ্ত হইয়া সওক্রিয়াযোগ্য নিরুৎ- 
স্থুক প্রণয়শৃন্ত আশারহিত ভীতি-শোক-মত্তত! ও রাগশৃন্ 
হইয়া ধুতি হেতু অপর ব্যক্তির ম্যায় প্রতীত হইতে 
লাগিলেন । 

৬২। ভ্রাতা ও উপদেশক বুদ্ধের সেই উপদেশ এবং নিজ 
শক্তি হেতু, নন্দ প্রশাস্তচিত্ত ও পরিপূর্ণকাম হইয়। নিজ সম্বন্ধে 
এই কথ! বলিতে লাগিলেন 

৬৩। যে বুদ্ধদেব হিতেচ্ছা ও করুণা হেতু আমার বনু 
ছুঃখ অপনোদন করিয়াছেন এবং বহু দুঃখের উপসংহার করিয়া- 
ছেন তাহাকে নমস্কার | 

৬৪। যেমন দৃপ্ত হস্তী অন্কুশ দ্বারা নিবারিত হয়, সেইরপ 
আমিও শরীরজাত অনার্ধ্য কামের দ্বারা দুঃখের পথে আকৃষ্ট 
হইতেছিলাম, এরূপ অবস্থায় তদীয় বচনাঙ্কূশে নিবারিত 
হইয়াছি। 

৬৫। সেই পরম কারুণিক শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা বুদ্ধদেবের 
ক্াজ্ঞাক্রমে হৃদয়েরর শল্যন্বরূপ রাগবৃত্তি উত্পাটিত করিয়! 
আজি আমার কি শাস্তি। সর্বক্ষয় হইয়া নির্ব্বাণ 


১৬৮ সৌন্রনন্দ কাব্য 


লাভ করিলে যে শান্তি হইবে তাহার কথা আর কি 
বলিব ? 

৬৬। যেমন জল দ্বারা বহ্ছি নিব্বাপিত হয়, সেইরূপ 
ধতিসলিলে প্রদীপ্ত কামাগ্নি নির্বাপিত করিয়। গ্রীষ্মকালে 
শীতল হ্রদে অবতীর্ণ ব্যক্তির ম্থা় আমি পরম আনন্দ লাভ 
করিয়াছি। 

৬৭। আজ আমার কোনও বস্ত প্রিয় বা অপ্রিয় নহে, 
কোনও বস্তুর প্রতি আমার অনুরাগ বা বিরাগ নাই, হিম এবং 
আতপকষ্টশন্ ব্যক্তির ম্যায় আমি আজ এ বিরুদ্ধভাবের 
বিরহ হেতু অসীম আনন্দ লাভ করিতেছি। 

৬৮1৬৯।৭০। মহাভয় হইতে ক্ষেমের টায়, মহাবন্ধন 
হইতে মুক্তির ন্যায়, মহান্‌ অর্ণব হইতে প্রবশূন্য ব্যক্তির 
উত্তরণের নায়, ভয়াবহ অন্ধকার হইতে প্রকাশের ম্যায়, অসহ্য 
রোগযাতনা হইতে আরোগ্যের সায়, অনস্ত খণ হইতে 
অন্ণতার ভ্ায়,। শক্রর নিকট হইতে অপগমের ম্যায়, 
ছভিক্ষযোগ হইতে স্মুভিক্ষের ন্যায়, আমি যে বিশিষ্ট নেতার 
অনুগ্রহক্রমে শান্তি লাভ করিয়াছি, পুনঃ পুনঃ সেই পৃজনীয় 
বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিতেছি। 

৭১।৭২৭৩। যে বুদ্ধদেব আমাকে ত্বর্ণশূঙ্গ পর্বতে 
উপনীত করিয়! স্বর্গ দেখাইয়া! বানরপত্বীর দৃষ্টান্তে যুবতীময় 
কলি-সমাসক্ত আমাকে ন্বর্গবিহারিণী অঙ্গন! ছারা আকর্ষণ 
করিয়াছেন ; ক্রেমে পক্কমগ্ন করী শিথিল হইয়া পড়িলে যেমন 


অস্বতপ্রাপ্তি ১৬৯ 


তাহাকে পঙ্ক হইতে কেহ উদ্ধার করে, সেইরূপ ব্যসনপর 
আমাকে অনর্থপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া যিনি আমাকে এই 
শান্ত রজ্জোমুক্ত ঘঃখশোকশুন্য বিগত-তমঃ নৈষ্ঠিক সত্ধন্মে 
স্থাপন করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক প্রকৃতিগুণজ্ঞ 
আশয়বেদী দশবলযুক্ত সম্যক্জ্ঞানসম্পন্ন পরিত্রাতা ভিষক্‌- 
প্রধান ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে মস্তক নত করিয়া আবার আমি 
নমস্কার করিতেছি। 


সৌন্দরনন্দ কাব্যে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত 


অষ্টাদশ সর্ 
আত্ঞাব্যাকরণ 


১। অনস্তর ছ্বিজবালক যেমন বেদ লাভ করিয়! 
কৃতার্থন্মন্ত হইয়। গমন করে, বণিকৃ যেমন লাভবান্‌ হইয়া 
কৃতার্থতাবোধে উপদেষ্টার নিকটে যায়, ক্ষত্রিয় রাজ! যেমন 
অরিসৈন্য জয় করিয়া কুতার্থতাবোধে গুরুর কাছে উপস্থিত 
হয়, সেইরূপ নন্দ কৃতার্থতাঁজ্ঞানে গুরুর নিকটে আসিলেন । 

২। জ্ঞানের পরিণতি অবস্থায় গুরু শিষ্ের এবং শিষ্ঠু 
গুরুর সাক্ষাৎকার কামন! করে “আমার প্রতি তোমার 
পরিশ্রম সফল হইয়াছে” ইহ। জানাইবার জন্য ; এইজন্য নন্দ 
তদীয় গুরুর দর্শন কামনা করিলেন । 

৩। যে ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে বিশেষ জ্ঞান লাভ 
করে সেই ব্যক্তি তাহার উত্তম অর্চনা করিতে পারে । সেই 
ব্যক্তি সরাগ হইয়াও কি করিয়া মানশুন্য ও রাগমুক্ত হইতে 
পারেন ? 

৪। যাহার ভক্তি কামন। হইতে উৎপন্ন তাহার এ ভক্তি 
স্বতঃই বূঢ়মূল হইয়া বন্ধমান থাকে ? যাহার তক্তির অনুরাগ 
ধর্মমসন্বন্ধ তাহার হৃদয়ে প্রসাদ বদ্ধমূল । 

৫1 কনকের ন্যায় নিশ্মল নন্দ কাধষায়বন্ত্র ধারণ করিয়া 


আজ্ঞাব্যাকরণ ১৭১ 


বায়ুকম্পিত পল্পবতাত্র পুম্পশোভাযুক্ত কণিকার বৃক্ষের ন্যায় 
নতশিরে গুরুকে প্রণাম করিলেন । 

৬। পরে নিজশিষ্যগুণ এবং মহামুনি বুদ্ধদেবের উপদেশ 
গুণ প্রদর্শন করাইবার জন্য নিজ কাধ্যসিদ্ধি তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন, অভিমান হেতু নহে। 

৭। হে প্রভু, যেদৃষ্টিশল্য আমার হৃদয়ে গাঢ়ভাবে সংলগ্ন 
থাকিয়া আমাকে তীক্ষভাবে পীড়িত করিতেছিল, শল্যোদ্ধার- 
কর্তা যেমন সন্দংশমুখে আকরণ করিয়া শল্য উদ্ধার করে, 
সেইরূপ তুমি বচন দ্বার আমার সেই শল্য উদ্ধার করিয়াছ। 

৮। হে সংশয়শুন্ত, আমি যে সংশয়নিবন্ধন একটা 
অনিশ্চয়ের অন্ধকারে পড়িয়াছিলাম তাহা! আর আমার নাই ; 
পথহার! ব্যক্তি যেমন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের উপদেশে সৎংপথ 
লাভ করে, সেইরূপ আমিও আপনার উপদেশে সৎপথ লাভ 
করিয়াছি । 

৯। একান্ত ভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয় ধারা চালিত হইয়া দর্পা 
আমি কন্দর্পবধিৰ পান করিয়াছি ; উৎকৃষ্ট উষধে যেমন বিষ নষ্ট 
হয়, সেইরূপ আপনার বচনৌষধে আমার তাহা নষ্ট হইয়াছে। 

১০। হে মুক্ত, আমার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, আমি সম্যক্‌ 
সদ্বন্মসেবা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে কৃতার্থ, আমার সমগ্র কাধ্য 
সম্পন্ন হইয়াছে, আমি লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু 
লৌকিকভাবযুক্ত নহি । 

১১। যেরূপ উত্তম বস্ত তৃষ্তাযুক্ত হইয়া গাভীর ( হগ্ধ ) 


১৭২ সোন্দরনন্দ কাব্য 


পাঁন করিয়া তৃপ্ত হয় সেইরূপ আমিও আপনার বাক্যরূপ 
গাভীর (ছৃপ্ধ) পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। এই গাভীর 
স্তন-মেত্রী, সুদৃশ্য গলকম্বল-বপ্তীন, ছুগ্ধ-সন্ধন্ধ্। এবং শুজ- 
প্রতিভান । 

১২। আমি যেজ্জানী ব্যক্তির জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা! 
আপনি আমার নিকট হইতে সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। হে 
সর্বজ্ঞ, আপনার সমস্তই বিদিত, তথাপি আমি নিজের অবস্থা 
বলিবার ইচ্ছা করিতেছি । 

১৩। অন্য যে সকল সুমুক্ষু ব্যক্তি তাহারাঁও মুক্তির জন্য 
অপর মুমুক্ষু বাক্তির রীতি নীতি জানিয়া, রোগী যেমন রোগ 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখী হয়, সেইরূপ মুক্তিলাভ করিয়া 
সুখী হয়। 

১৪। যেহেতু জন্ম বিষয়ে পুথিবী প্রভৃতি দ্রব্যাদিই উপী- 
দান, উক্ত পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে আত্মা কিছু নহে; সেইজন্য 
তাহাতে আমার শক্তি নাই । আমার মতি ও বহিঃস্থিত কায় 
সমান । 

১৫। রূপ প্রভৃতি পঞ্চ স্বন্ধ চপল এবং অসার বলিয়া 
আমার মনে হয়, উহার স্বরূপ মিথ্যা এবং নশ্বর, অতএব আমি 
এই অশিব বস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি। 

১৬। আমি সকল অবস্থাতেই ইক্ড্রিয়ের উদয় ও সত্তা 
অনুভব করিতেছি, অতএব অনিতা মিথ্যাভূত ছুঃখময় এই 
পদার্থে আমার আসক্তি নাই। 


আন্ঞাব্যাকরণ ১৭৩ 


১৭। যেহেতু সমস্ত জগতের লোককে সমভাবে পুর্শ- 
জন্মশীল দেখিতেছি এবং সমস্ত পদার্থই অনার এবং অসৎ 
দেখিতেছি। অতএব বুদ্ধি এবং মন দ্বারা ইহাই আমার 
বদ্ধমূল হইয়াছে, অতএব আমি বলিয়া আর আমার একটা 
অনুরাগ হয় না ।, 

১৮। বহু প্রকারে প্রসক্ত চতুর্বধধ আহারবিধিতে * আর 
মামি আসক্ত নহি, আমার মোহ ব! সঙ্গদোষ নাই, অতএর 
আমি ত্রিবিধ সংসার * হইতে মুক্ত । 

১৯। যেহেতু দৃষ্ট এবং শ্রুত ব্যবহারধরন্মে অনাসক্তচিত্ত, 
নিরবলম্ব এবং সমভাঁবাপন্ন হইয়া বিষয়বিয়োগ লাভ দ্বারা 
আমি মুক্ত হইয়াছি। 


২০। এই কথা বলিয়া গুরুর প্রতি সম্মানবশতঃ নন্দ 
তাহাকে ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন 
তাহাকে বায়ুচালিত লোহিতচন্দনাক্ত সুবর্ণস্তন্তের হ্যায় দেখা 
গিয়াছিল। 


২১। অনন্তর অনবধানতা হেতু নন্দ পৃেরে চঞ্চল হইয়া- 
ছিলেন এবং সন্প্রতি তাহার ধৈধ্য ও ধন্মব্যাখ্যান, অনুগত 


১। কবিতার তৃতীন্ন ও চতুর্থ চরণ ছুইটী ঠিক বলিয়া মনে হয় না। 
এখানে ভাবানুবাদ দেওয়া গেল। 

২। যথা স্থল আহার, স্পর্শ, মনঃসঞ্চেতনা এবং বিজ্ঞান । 

৩। কানভব, বূপভব এবং অন্ূপভব। 
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ধর্সম্বদ্ধ এবং প্রসাদ জানিয়া মুনি মেঘগন্ভীর স্বরে বলিতে 
লাগিলেন £-- 

২২। হে শিশ্তযধর্্মনিষ্ঠ, তুমি ধর্ম বিষয়ে উদ্ভম কর, আমার 
চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া পতিত হইয়াছ কেন ? আমাকে 
প্রণাম করাই তোমার সেরূপ অর্চনা নহে, যেরূপ ধন্ম বিষয়ে 
প্রতিপন্তি ৷ 

২৩। আজ ভুমি প্রকৃত প্রব্রজ্যা লাভ করিয়াছি, যে হেতু 
হে জিতেন্দ্িয় তুমি নিজের মধ্যে এশ্বধালাভ করিয়াছ, জিভাত্মা 
ব্যক্তিরই প্রব্রজ্যা উত্তম, কিন্ত অজিতেক্দরিয় চঞ্চলচিন্দ ব্যক্তির 
নহে । | 

২৪। আজই তুমি প্রকৃত উৎকৃষ্ট শৌচ লাভ করিয়াছ, 
যেহেত্ তোমার বাকা, কার ও চিন্ত সমস্তই বিশুদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, ইহা হইতেই তুমি পুনব্বার অবিশুদ্ধ অপকৃষট 
গর্ভশব্য। প্রাপ্ত হইবে না। 

২৫। হে আধ্যবৃত্ত, শাস্ত্রের অনুরূপ ধন্ম প্রাপ্ত হওয়ায় 
আজ তোমার জ্ঞানীর যোগ্য জ্ঞান হইয়াছে। শান্তজ্ঞান- 
সম্পন্ন হইরাঁও যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ থাকে, সেই ব্যক্তি গৃহীতশ্রান্ত 
নিববীর্ধ্য ব্যক্তির ন্যায় নিন্দনীয় । 

১৬। ইহাই আশ্চর্য যে তুমি বিষয়ে আসক্ত হইয়াও 
মোক্ষবিধিতে চিত্ত স্থাপন করিতে পারিয়াছ। মূর্খ ব্যক্তি 
আমার নিষ্ঠা উপস্থিত হইবে এই বলিয়া জন্মক্ষয় হইতে ত্রাস 
প্রাপ্ত হয়। 
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২৭। সৌভাগ্য ক্ষণসমবায়১ সকলের ভাগ্যে সুলভ 
নহে। মোহবশে এ ক্ষণসমবায় বার্থ না করা উচিত নহে। 
সমুদ্রস্থ কৃন্মের যুগচ্ছিদ্রে মস্তক প্রবেশের ম্যায় একবার নিম্নে 
পতনং হইলে প্রুনর্বার উপরে আসা অতি ছঃখেই হইয়া 
থাকে। 

২৮। তুমি আজ ছর্ণিবার মারকে যুদ্ধে জয় করিয়া 
প্রকৃত রণশাস্ত্রবীর ভইয়াছ। যে বাক্তি শক্রর হ্যায় দোষসমূহ 
দ্বারা হত হয়, সে বাক্তি শুর হইয়াও অশুর বলিয়া খ্যাত 
হয়। 


২৯। আজ তুমি উদ্রিক্ত রাগাগ্নি নির্বাঁপণ করিয়া দাহ- 
শূন্য হইয়া সুখে নিদ্রা যাইবে । উতকুষ্ট শয়নে থাকিয়াও 
র্লেশাগ্নি ঘ্ারা যাহার চিত্ত দগ্ধ হইতে থাকে সে বাক্তি হ্‌ঃখে 
কালযাপন করে। 


৩০। পুর্বেবে যে তোমার ত্রব্যমদ অত্যন্ত উৎকট ছিল, 
আজ সেই তুমি তৃষ্চার উপরমে সম্দ্ধিসম্পন্ন হইয়াছ। 
যতক্ষণ পুরুষ তৃষ্ঠাযুক্ত থাকে ততক্ষণ সেই ব্যক্তি সমৃদ্ধ 
হইয়ীও দরিদ্র জাঁনিবে 

৩১। রাজা শুদ্ধোধন আমারও পিতা । অতএব অগ্ভ 
তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার উপযুক্তই ( উচিতই ) 


সপ শী শপ? টিন পাপী শন আহ আজ সপ অসম 


১ হীন্ত্রয় অবৈকলা, বুদ্ধ,প্লাদ, মন্থঘযত্বলাত এবং সর্ধালাভ। 
২ কাণকচ্ছপোপমা। 
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হইয়াছে । ধর্্ত্রষ্ট ব্যক্তির পিতৃগণের সহিত বিনাশ হয় 
বলিয়া কুলোপদেশ শ্লাঘ্য নহে । 

৩২। যেমন কোনও ব্যক্তি কাস্তার অতিক্রম করিয়া 
সারধন প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমিও আজ ভাগ্যবশে পরম 
শান্তি লাভ করিয়াছ। যেমন কাস্তারস্থিত সকল বাক্তি ভয়ে 
আর্ত হয়, সেইরূপ সংসারগত সকল ব্যক্তি ভয়ে আর্ত হয়। 

৩৩। পূর্ধে আমার এইরূপ একটা ইচ্ছা ছিল যে, আমি 
কখন নন্দকে অরণাচারী ভৈক্ষাসংগ্রাহী বিনীত এবং নিভৃত- 
স্থানবাসী দেখিব। সম্প্রতি তুমি ভাগ্যবশে সেইরূপ 
অবস্থা লাভ করিয়াই আমার সম্মুখে দৃষ্ট হইতেছ । 

৩৪। কেহ রূপবর্জিত হইলেও যদি শ্রেষ্ঠগুণ ছারা 
অলঙ্কত হয়, তবে সেই ব্যক্তি দর্শনীয় হয়। আর যদি কেন 
মালিন্তসম্পাদক দোষ দ্বারা যুক্ত হয়, তবে তাহার রূপ 
থাকিলেও সে ব্যক্তি বিরূপ জানিবে । 

৩৫।* আজ তোমার প্রকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং তাহাতে তোমার সমস্ত আত্মকাধ্য সাধিত হইয়াছে । 
উত্তম শাস্্-জ্ঞান-সম্পন্ন হইলেও যাহার মোক্ষ বিষয়ে বুদ্ধি 
হয় না, তাহার প্রকৃত বুদ্ধি নাই । 

৩৬। যে ব্যক্তি চক্ষু মেলিয়া আছে এবং যে ব্যক্তি চক্ষু 
বুজিয়া আছে, উভয় ব্যক্তিরই চক্ষু তুল্য, যে ব্যক্তির প্রজ্ঞা- 
চক্ষু নাই সে বাক্তি চক্ষুশন্য জানিবে। 

৩৭। লোক আর্ত হইয়া কৃষি প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা 
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ছুঃখ প্রতীকারের নিমিনত খেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্ত 
'হাহাতে সে আরও খেদই প্রাপ্ত হয়, আজ তুমি তাহার 
শান্তসাধন করিয়াছ। 

৩৮। লোক সব্বদাই আমার যাহাতে ছুঃখ না হন্ধ এবং 
সখ ভয় এই বলিব প্রবৃত্ত হয়, কিন্ত সে জানে না যে কিবূপে 
উহ্ন প্রাপ্ত হইতে হয়-_-আজ তুমি যথার্থরূপে অস্থলভ উহা! 
প্রাপ্ত হইয়াছ । 

৩৯। এইরূপে স্থিরবুদ্ধি নন্দকে হিতার্থে বুদ্ধদেব 
বলিলে, প্রশংসা ও নিন্দা বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া নন্দ 
কৃতাঞ্চলেপুটে বলিতে লাগিলেন £- 

২%। হে বিশেষজ্ঞ, আপনি আমার প্রতি বিশেষরূপে 
করুণ। প্রদর্শন করিয়াছেন । যেহেতু হে ভগবন্‌, আমি কাম- 
পন্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, আমাকে আপনি সংসাঁরভয় হইতে 
রাঁণ করিয়াছেন । 

৭১1 শ্রয়োবিষয়ে উপদেশক ভ্রাতা (আপনি ), প্রাপ্ত- 
কাম পিতা ও মাতা যদি আমাকে নিরাশ করিতেন, তাহা 
হইলে ঘুথভ্রষ্ট অকৃতার্থ প্রাণীর ম্যায় আমি কখনই মুক্তিলাভ 
করিভাম না। 

৪২। শান্ত, তুষ্ট, বিজ্ঞাততত্ব, পরীক্ষক ব্যক্তির বিবেক 
সুখকর । মান ও মদশুন্ত অসক্তবুদ্ধি ব্যক্তির বৈরাগ্য 
স্বখকর। 

৪৩। এখন আমি জম্যক্‌ তত্ব জানিয়া দোষ পরিত্যাগ 

১২ 
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কঘিয়! শান্তিলাভ করিয়া নিজ গৃহস্থাশ্রমের বিবয় বা সেইজন 
€ অর্থাৎ সুন্দরী ) অপ্সরা ও দেবতার বিষয় চিন্ত1! করি না। 

৪৪ 1| এই শমগুণের বিশুদ্ধ সুখ ভোগ করিয়া আর 
আমার চিত্ত কামজ স্থখের আকাজাশ করে না, যেমন 
স্ুধাভোগ করিয়া পরিতুষ্ট দেবত। অদৈবতাহৃত অন্ন সহ 
হইলেও তাহা ভোগ করেন না। 

৪৫ হায়! জগৎ অত্যন্ত অন্ধতায় মুগ্ধ, এইজন্য 
পটণচ্ছাদিত উত্তম সুখ তাহারা দেখিতে পায় না। তাহার। 
স্বাধীন অধ্যাত্বন্ুখ পরিত্যাগ করিয়া কামস্থখের জন্বা বিপুল 
শ্রম করিয়া থাকে । 

৪৬। যেমন ছুন্মতি কোনও ব্যক্তি রত্বাকরে যাইয়া, 
রত্বত্যাগ করিয়া অসৎ মণি সংগ্রহ করে, সেইরূপ সন্যক্‌ 
ভ্ানস্থখ পরিহার করিয়া কামন্তুখ লাভের জন্য লোক শ্রম 
আশ্রয় করে। 

8৭। সব্ব প্রাণীর প্রতি মিত্রব্যবহারী বুদ্ধদেব, আপনার 
অনুগ্রহ কামনা অতি প্রচুর, যেহেতু আপনি নিজের 
ধ্যানন্ুখ পরিত্যাগ করিয়া পরের ছুঠখোপশমের জন্য শ্রম 
করিতেছেন । 

&৮। মহার্ণৰ হইতে তরকঙ্গবিচূর্নিত নৌকার ন্যায় 
আমাকে আপনি যে ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এজন্য, 
হিতৈষী করুণাশীল গুরু আপনার প্রতি আর কি প্রতিদান 
করিতে পাবি। 
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৪৯। অনন্তর বাগ্সিশ্রেন্ঠ মুনি তাহার যুক্তিপূর্ণ আত্রব- 
শৃন্যতাসূচক বাক্য শুনিয়া এরূপ বাক্য বলিলেন, যাহা! 
একমাত্র শ্রীঘন ( বুদ্ধদেবই ) বলিতে পারেন । 

৫০। হে ধীমন্, কৃতাথ পরমার্থবিৎ কৃতী তুমিই একমাত্র 
এই কথ। বলিতে পার। যে মহাবণিক্‌ কান্তার অতিক্রম 
করিয়া ধনলাভ করিয়াছে সেই ব্যক্তিই যেমন উত্তম পথ- 
প্রদর্শকের কাধ্যের উৎকধ বলিতে পারে। 

৫১। কৃতী “অর্থ” যেরূপ শান্তচিত্ত বৃবশাবকতুল্য 
মানবসমূহের সারথি-তুল্য ( অথবা নরশ্রেষ্ঠ সারথি ) বুদ্ধের 
সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ করে, অন্ত লোকে বুদ্ধিমান হইলেও এবং 
সত্য দর্শন করিলেও সেরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। 

৫১। রজঃ এবং ভতমোগুণের আবরণ হইতে তোমার 
আত্মা যুক্ত হওয়ায় এ কৃতদ্ৰতা তোমারই যোগ্য । রজো- 
গুণের প্রকর্ষ লইয়া! জগ যখন অবস্থিত থাকে তখন জগতে 
কৃতজ্ঞভাব অত্যন্ত ছুর্লভ। 

৫৩। হে ধাম্মিক, ধন্মান্বয় হেতু যখন আমার প্রতি 
তোমার উত্তম ভাব ও অধিগম হেতু কৌশল উৎপন্ন হইয়াছে, 
এইহেতু আমার তোমাকে আরও কিছু বলিতে ইচ্ছা 
হইয়াছে। ভক্তের মধ্যে যে ব্যক্তি নত সেই ব্যক্তি 
উপদেশের পাত্র । 

৫৪। তুমি প্রকৃত কাধ্যলাভ করিয়াছ, উৎকৃষ্ট গতিলাভ 
করিয়া» আর তোমার অন্ুমাত্র কর্তব্য নাই। ইহার পর, 
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হে সৌম্য, তুমি অপর কৃচ্ছ যুক্ত প্রাণিগণের মোক্ষসাধনেচ্ছায় 
অন্ুকম্প। সহকারে বিচরণ কর। 

৫৫। অধম ব্যক্তি ইহলোকের বিষয় লাভের জন্যই 
কাধ্য করে, মধ্যম ব্যক্তি ইহলোক এবং পরলোক এই উভয় 
লোকের কাধ্য উদ্দেশে কাধ্যকরে, (অন্য) মধ্যম ব্যক্তি 
পারলৌকিক ফলের জন্যই কাধ করে। কিন্তু বিশিষ্টধর্শাযুক্ত 
ব্যক্তি সেরূপ কাধা করে যাহাতে ভাহার আর নাবৃত্তি 
না হয়। 

৫৬। যে ব্যক্তি উত্তম নৈষ্ঠিক ধন্ম লাভ করিয়। স্ুগত- 
চিন্তা না করিয়াও পরের প্রতি শমোপদেশ দান করিতে ইচ্ছু 
থাকে, সেই বাক্তি উত্তম অপেক্ষীও উত্তন | 

৫৭। অতএব হে স্থিরচিন্ত, নিক্ত ফাধ্য পরিত্যাগ করিয়। 
পরের কার্যেও মনোযোগ কর। সমস্থ প্রাণী তমোবৃতাত্মা 
হইয়া ভ্রমণ করিতেছে । এই মোহাবস্থায় শাস্্রজ্ঞান-রূপ 
প্রদীপ প্রকাশ কর। 

৫৮1 তুমি যখন ধনম্মোপদেশ দান করিতে থাকিবে 
তখন সকলে বিস্মিত হইয়া এই কথা বলুক যে-_কি আশ্চর্য্য ! 
রাগবান্‌ নন্দ আজ মুক্তির জন্য উপদেশ দিতেছে । 

৫৯। নিশ্চয়ই তোমার মনোরথ হইতে নানাবিষয় 
অপক্রান্ত হওয়ায় তোমার চিত্ত স্থির হইয়াছে । ইহা শুনিয়া 
তোমার গৃহে অবস্থিত বধুও তোমার অনুকরণ করিয়া স্ত্রীগণের 
নিকট বিরাগের কথা বলিতে থাকিবে । 
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৬০। তুনি পরম ধেরধ্যসম্পন্ন হইয়। তত্বে নিবিষ্ট হইয়াছ' 
বলিয়া, তোমার স্ত্রীও নিশ্চয়ই ভবনে থাকিয়। শাস্তিলাভ 
করিবে না, যেমন পরীক্ষক ব্যক্তির মন শম দমাদি দ্বার! 
বিবেক প্রাপ্ত হইলে কামস্থখে রতি প্রাপ্ত হয় না। 

৬১। এইরূপে পরমকারুণিক বুদ্ধদেবের বাক্য ও চরণ 
সমকালে শিরের দ্বারা ধারণ করিয়া স্বস্থ প্রশান্তচিত্ত 
নিবৃত্তকন্মা নন্দ নদশৃন্য করীর ন্যায় তাহার পার্্ব হইতে চলিয়! 
গেলেন। 

৬২। পরে যথাকালে ভিক্ষার নিমিত্ত নগরে প্রবেশ 
করিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, লাভ অলাভ, সুখ অসুখ, 
প্রভৃতি বিষয়ে সমজ্ঞানী, স্বস্থেক্দ্রিয় নিস্পৃহ সেই ব্যক্তি, 
লোকের প্রার্থনায় মোক্ষের কথা বলিলেন। উন্মার্গগামী 
কাহাকেও নিন্দা কিংবা আঁত্বার উৎকর্ষ প্রকটন করিতেন না। 
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৬৩। আমি কাব্যচ্ছলে যে এই গ্রন্থ রচন। করিয়াছি 
ইহা! অন্যাসক্ত শ্রোতার জ্ঞানের জন্তা। ইহ রচনার কারণ 
শাস্তিলাভ, রতি নহে, যেহেতু ইহার গর্ভে মোক্ষার্থ রহিয়াছে । 
ইহাতে মোক্ষের বিষয় ভিন্ন অপর যে বিবয় আমি নিবদ্ধ 
করিয়াছি, তাহা কেবল কাব্য রক্ষ। করিবার জন্য । যাহাতে 
তিক্ত ওঁবধও মধু-সম্পুক্ত বলিয়া লোকের মন আকর্ষণ 
করিতে পারে। 

৬৪। প্রায় লোককেই বিষয়াসন্ত মোক্ষভ্রষ্ট দেখিয়া 
কাব্যচ্ছলে আমি মোক্ষের উদ্দেশে তত্ব প্রকাশ করিয়াছি । 
অতএব ইহাতে শম ভাবের যে বস্ত আছে উহ! অবধান 
সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে, ললিতবস্ত্ব নহে,_যেমন 
ধাতুজ ধূলি হইতে স্বণ গ্রহণ করিতে হয়, ধুলি নহে। 
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ভারতী-মাঘ ১৩২৯--এ কাব্যের বঙ্গানুবাদ-চেষ্ট। এই প্রথম......অনুবাদের 
ভাষ! স্থানে স্থানে কটমট হইলেও তাহারই ফাক দিয়া কবি 
অশ্বঘোষের কবিত্বের পরিচয় মাঝে মাঝে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে । 


ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩২৯_-ইহ! এতকাল কোন ভাষাতেই অনুদিত হয় 
নাই ? শ্রীযুক্ত বিমল! বাবুই প্রথম ইহার অনুবাদ করিলেন। বলা 
বাহুলা, এই অনুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্‌ বৃদ্ধি হইয়াছে; 
এজন্য বিমল বাবু আমাদের ধগ্গবাদভাজন। অনুবাদের ভাষা অতি 
সনার হইয়াছে । আমর! এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামন। 
করি। 


মানসী ও মর্মরবাণী, ফাল্তুন, ১৩২৯-_মুল কাব্যের সৌন্দধ্য এই পুস্তক- 
খানিতে অধিকাংশ স্থলে বজায় আছে । 


বিগ্তাসাগর কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীধুক় সারদারঞ্জন রায় এম, এ, 
মহোদয় ০] 1056 011700075090 ৮ 6৮ 561898  60%2109 
017৩ 10001107011 9101৮ 50107 00115100100 20159591505 829 
৪010 010০৭, 109 59001] 018 18351951101) ০01701)0, 110 
01)989. 017:001078181)068) 1) 118818১9008 000 18, 07 09 
1016208) £% 8100])19 0179. ৫ 1 10056 ৪ঞ্য 0080 500. 10859 


200 87066070078] 076010801. 


[10018 1108900এর 4১10115010710] 8906100এর 30100910867" 
98 শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ১--* ...... 10, 
0%7819001) 01 00০ 9০01008121)8009--8ঘচ 01 &5821)088, 
87 90051580106 16 17060 7361068] 8750 00011510100 10 2 
9110) 17106 17)9101062) 5০00 106 16770601608 ৮21081016 


56€]/200 70116 1307)0%]1 [0600019. 


স্কত সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা-অন্ত চ অন্ুবাদগ্রন্থন্ত সর্বতঃ 
সারমিকত্বাভাবেইপি বহুঘেব স্থানেযু মূলগ্রন্থভাবব্যঞ্তকতয়। অয়ং 
সংস্কৃতভাবপ্রিয়াণাং বৌদ্ববৃত্তাস্তবেদনসমুৎনুকানাং প্রাচীন কাব্য- 
কলারীতিমন্তুবুনহ্ূধতাং পরম মানুকুল্যং বিদধ্যাৎ। 
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